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বক্তব্য 

ছেলেদের জন্য চিত্র ও গল মিশাইয়া ইতিহাস লেখা বড় কঠিন কাঙ্জ। এ 
টিক বেন মহোতসবের মোহনভোগ গ্রস্ত করা। হুজী, চিনি, কিশমিশ. 
অর্থাৎ ইতিহাম,গম ও চিন তিনটই পরিমাণ দত দিতে হব বি” 
ফি একট কবেনীতে হয তত টি তা ইয়ার তোর 
নিকট তেন তৃপিকর হা না। স্তর সবটা আপাতত উহ রাখাই 
গ্লেলাম। কেব্-বিশেষে অবস্ঠ তাহার পরিমাণ ও উংকর্ষের তারতম্য ঘটে। 

বজ-াড়ী ভাল; মাল-মশল্ার অভাবও নাই। দুধের মধ্যে কেবল অপটু: 
গাচক। মারার হজ দিয়া বাজলা দেশের রমনার উপযোগী মোহনভোগ 
সত বর! ফেনে পাচকের কাছ নহে। যাহাইউক, প্রকাশকের নিকট: 
যখন শোনা, গেল যে, এই সিরিজের বইগলি শুধু ্কুমারমতি ছেলে-. 
মেয়েরাই গড়ে না, তাহাদের অভিভাবকগণও এগুলির ছারা ঘুববমর- 
বিনোদন করিতে ভাগবামেন, তখন বইখানিকে মকল দিক দিয়া উতর 
্েীর পাঠকের মনোজ কারবার জন কিছু বু লইতে হইল। দেই 
ইতিহাসের মাল-মশাল্সা একটু বেশী সংবদ্ধ করিয়া, মিষত্বের ভাগ কিঞিৎ 
লদুকরিতে হইয়াছে 

* চিত তীগিয়কে প্রাধান্ত দিতে গিয় অনেক সময় বাধ্য হু 
মুল ইতিহাসকে থাটো করিয়া ফেলিতে হয়। মহারাষ্ট্র দেশ দক 
তাহা কর! চলে না বিশেষত: যাহার ইতিহাদের অর্ধেকটাই শিবাজীর মত) 
একটা বিরাট চরিত্র জুড়ি রহিমাছে। ইতিহাগখানিকে সংক্ষেপের যন্ঠেও 
ফথামাধ্য প্রামাণিক করিবার জন্ত উনবিংশ ও বিংশ শতাব্ধীর সকল, 
মহাজনেরই সাহায্য লওযা হইয়াছে। চিনি ও ফিশ্মিশ ভাই বলিয়া 
একেবারে কম গড়ে নাই! ইতি 
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মহারাষ্ 


শ্ 


প্রথম অধ্যায় 
দেশ ও জাতির পরিচয় 


কোন জাতির ইতিহাম জানিতে হইলে, প্রথমে তাহার দেশের 
ভৌগলিক অবস্থান ও প্রকৃতি সমন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা 
করিয়া লইতে হয়। দাই মহারাট্র জাতির ইতিহাস আর্ত 
করিবার পূর্বের তোমাকে একবার ভারতের মানচিতরধানি 
খুলিয়া দেখিতে বলিব। 

চাহিয়া দেখ ভারতের বুকের মধ্য দিয় পূর্ব দিকে মহানদী 
ও পচ্চিম দিকে নরশদা ননী প্রবাহিত! | ইহার দক্ষিণে যে বিরাট 
তৃখগড পড়িয়া আছে, তাহার নাম দাক্ষিণাত্য বা দক্গিণাপথ। 
দক্ষিণাপথ অনেকটা ব্রিকোণাকার ; ইহার পূর্ঘ ও পশ্চিম তীর 
থেধিয়া ঢুইটি প্রকাণ্ড পর্ববশ্ী। প্রসারিত বান্থর মত বিদ্বৃত 
হইয়া, সুর দক্ষিণে নীলগিরি পর্বত পার্থে আসিয়া শেষ 
হইয়াছে। পর্বতমালার একটিয় নাম পূর্ববাট। অঞটটির নাম 
পশ্িমঘাট ব! সহাপ্রি। 


মারা চর 

সম্ভাির পশ্চিম দিকে কুকুরের জিহ্বার মত এক প্রলম্থিত 
ভূমিখণ্ড পড়িয! আছে) উহার নাম কঙ্ষন। মহাদ্রির পশ্চিম 
দিকে বছ শুর পর্বতমালা উদ্টবনলীভ ফরিয়! স্থানটিকে যেন 
পন্ধরের মত করিয়া রলাখিয়াছে। এই শাখা পর্ববততমালার সর্বে্া- 
তরেরটির নাম চন্দ্রমালা, সর্ববদক্ষিণেরটির নাম মহাদেও পর্বত । 
প্রাচীনকালে মহারাষ্ট্র জাতির জন্ম হয় কঙ্কনে ও সহাদ্রির এই' 
শাখা'পর্বতগুলির উপত্যকার মধো। 

তারপর কালক্রমে এই পারত শিশু বৃদ্ধি পাইয়া) উত্তর, 
দক্ষিণ ও পশ্চিমে ক্রমশঃ ছড়াইয়। পড়ে । অবশেধে তাহার গ্রতাপ 
এত বাড়িয়া পড়ে যে, অর্দী ভারতেও তাহার স্থান সন্কুলান হইল 
না! তাহার দাপটে ভারতের স্বদেশী বাদশাহ ও বিদেশী রাজ 
জয়ীর দল থুরইরি কাপিতে লাগিল*+দসে ইতিহাসের কথা_ 
পরে বলিব। 

এখন মহারা্র দেশের মোটামুটি একটা! চৌহদী তোমাদদিগকে 
জানাই! দিই। উত্তরে দাতপুরা ও গোয়াল পর্বতমাদা ) 
পূর্বে হায়দ্রাবাদ রাজের গশ্চিনাংশ ও মাজা প্রদেশের 
কিয়াদংশ ) দক্ষিণে তুলভদ্! লদী ও দক্ষিণ কানারা; এবং পশ্চিমে 
আরব্য সাগর । মারা দেশের প্রায় সমন্তটাই বোম্বাই প্রদেশের 
অন্তর্গত | নিমের হায়দ্রাবাদ রাজ্যের দমস্ত পূর্ববাংশেই 
মহারাষ্ট্রদের বাস। মধ্য প্রদেশের নাগপুর, গিউনি ও জখ্বলপুরের 
সমস্ত পূরববভাগেও মহারা্ীয়ের সংখ্যাধিকা দেখা যায়। ব্রোচ, 
স্থরাট ও রাজপিপলি প্রস্তুতি কয়েকটি জেলা ছাড়া সাঙপুর৷ ও 


৩ দেশ ও জাতির পরিচ 


বিদ্ধ পর্বতের মধ্যব্তী বের তাগ হ্থান। এমন কি বিদ্বোয 
উত্তরে কয়েকটি জায়গ! এবং বেরারের অধিকাংশ মহারাষ্ট্র জাতি 
ককিধৃষিত।. , 
কন্কন দেশটি সমুদ-্জল-রেখা হইতে সহাদ্রির পাদণেশ গর্যান্ত 
চওড়ায় পঁচিশ হইতে ত্রিশ মাইলের বেশী হইবে ন); দুই চাতি 
জায়গায় বড় জোর পঞ্চাশ মাইল হইবে। বন্ধাপ্রে অধিকাংশ 
ভাগই সমতল নহে। সারির পূর্ব দিকের ডূমিখধ যে 
কঙখানি অসমভল, ডাহা! তোমরা মানচিএধানির উপর একবার 
চক্ষু বুলাইলেই বুধিতে পারিবে। দেশটি একেবারে পর্বতে 
পর্বতে তর1। অবশ গশ্চিমঘাট পর্বতের উপর কতগুলি বেশ 
গর্ত মালডুমি আছে )& গুলিকে মারটিরা 'াট্যাথা' বলে। 
মারা দ্ষিপূর্তে* বিকট! জমি বেশ সমতল ও উর্বর 
দেখা যায়। এইস্থানে তুলা উৎপ্ন হয়। দুই শাখা-পর্্নতের 
মাঝে মাঝে থান্রিটা করিয়। উপত্রকা-ুমি আছে, তাহাও বেশ 
উ্ববর। উহীতে ধান) জোনার প্রভৃতি ফল ফলে। 
সহাদ্রির অধিকাংশ ভাগাই, ৩০০০ হইতে ৪০০৭ ফুট উচ্চ 
এবং ছুরায়োহ। আমূল পর্বতগাত্র নানান বৃষ্ষনতা পূর্ণ গভীর 
জঙ্গলে আহৃত। অ্রলে বাঘ-তালুকের অন্তাব নাই । পর্নগাত্র 
দিয় অগংখ্য মরিৎ ও ঝর্ণা অবিরাম বহিতেছে। , এক এক স্থান 
ৃক্ষনভাবিরল ও জলমানবশূণ্ত। উত্তর ভারতের মত মহারাট্রদেশ 
শন্শ্টামল ও ফল-কসলে অমুষ্ধ নহে। তবুও বর্নদেণের যায় ইহার 
জলবায়ু বেশ উপভোগা ও অনেকটা অপরিবঠনশীল। বর্ধীকালে 


মহারাষ ৪ 
এখানে প্রচুর বারিধরষণ হয়? তখন পার্বত্য দৃশ্টু সত্যই 
অভূলনীয়। 

্ষু্ নদীর অভাব মহারাট্রদেশে নাই। পনেরো বিশ মাইল 
রান্ত। চলিতে গেলেই একট না একটা শোতন্বতী পার হইতে 
হয়। এক দিকে প্রচুর পাহাড়ের ভীষণ কঠোরতা, অন্য দিকে 
বল রবাহিলীর মনোরম সিডার দশ্িলন | অধিবাসী- 
দের দেহগুলিও হইয়/ছে পর্বতের গ্যায় কহটসহিষু। হদ়্গুলিও 
হইয়াছে নদীর মত সরস ও আপপূ্ণ ॥ মহ্যাদ্ি ও উহার শাখা" 
গিরিগাত্র হইডে ভীমা, লীর| ( অথবা সীন1)। কৃদণ। গোদাবরী, 
তক প্রভৃতি বড় বড় নদী জন্মলাত করিয়াছে) তমমধযে শেষের 
তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সর্ববরে বিরাটকায়া ভাতী নদী 
ভাহার অসংখা শাখা-প্রশাখা পইয়/বেরার প্রদেশের মধা দিয়া 
প্রবাহিত হইয়। হুরাটেন কোল ছু'ইয়া সাগরে পড়িয়াছে। নীরা 
ও মৌনী নামক শুর নী দুইটির উতয় তীর্থ ভাগ প্রসিচধ 
মারাটা ঘোটবের জন্মস্থান) গোদাবরী নদী--দাঙ্গিণাতোর 
গঙ্গ্রপা | মারাঠী হিন্দুরা! ইহার ছলকে হুপরিত্র জানে পুজা 
করেন। 

সমগ্র মহারাট্রদেশের আরতন প্রায় এক লক্ষ বর্গ মাইল) 
অধিবাসীর সংখা কিঝিৎ কম দুই কোটি। অধিবাসীদের 
শঙ্কর! আশী অনই হিনদু। বাকী ভাগ মুসলমান। খৃঁটাল ও 
পার্বত্য জাতি মানচিতরথানর প্রতি আবার দৃষ্টিপাত কর । জুদীর 
জু) নামক একটি স্থান পশ্চিমঘাট পর্বধতমানার ঠিক মাঝামাঝি 


টে দেশ ও জাতির পরিচছ 


দেখিতে পাইডেছ কি? জুনীর হইতে দক্ষিণে কোলাপুর শহর 
পর্যন্ত ঘে মালভূমি ও পার্ববতা ভূখগুসকল আছে, তাহার মধ্যে 
বন্ছ মংখাক মাওয়ালী, খোরা! ও মুরা নামক তিনটি পার্বত্য. জাতি 
বাস করে। ইহাদের মধ্যে মাওয়ালী জাতির নাম নর্ববাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য । ইহারা যেমন ক্টমহিষুঃ তেমনি সাহসী ও হর্ষ 
শিবাজীর জীবন-কখায় ইহাদের কথা বিশেষভাবে জানিতে পারিবে। 
জুনীর হইতে উত্তরে সাতপুরা পর্ননতম!লার সামুদেশ পর্য্যন্ত কোল. 
ও ভীলদের বাসুমি। ইহারাও খুব যুহধপরিয়; শীকারে ও লুষঠীনে 
সমান ওন্তাদ। 

মছারা্ট্পণ আর্য ও প্রাবিড় মহাজাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন 
বলিয়। অনেকেরই ধারা, প্রথম স্াষ্টরে শুররাজগাণ উত্তর 
মারা জয় করিয়া লইয়া। অবাধে কিছুকাল পর্যন্ত দেশযানীর 
সহিত বৈবাহিক আদীন-প্রাদান করে । শক্‌, ইউচি প্রভৃতির দাহভ 
আর্ধারক্ত মিশিয়া রাজপুত জাতির সরি; সেই রাজপুত জাতির 
র্তও ইহাদের মধ্যে যথেউ মিশিয়াছে বলিয়। অনুমিত হয় 
তাহা ছাড়া, যদি পৌরাণিক উপকথার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করিতে 
হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে। খাঁটি আধ্য হাতির সহিত পূর্বব 
ও পশ্চিম দিকের জাবিডদের যথেষ্ট সাহ্বর্য ঘটিবার সুযোগ 
ঘটিয়াছে। 

উতরত্ারত নিঃকষত্িয় করিবার পর তরাক্মপ পরশুযাম গ্লেন 
তীথ-দর্শদে জাসেন। এই গোকর্ণ বর্তমান বেল্গমের দক্ষিণে 
অবস্থিত বলিয়া জানা যায়। তারপর তিনি খধি আগন্ত্ের 


হারাই চে 
তর পশ্চাতে একটা আর্থা উপনিবেশ ও সভ্যতার পরবর্ন 
উন কামে তুই নয়াার একটা মহামিলন ঘা, সনতধত। 
বারা জাতির জন্দান করিয়াছে ভবে ভাখার দিক দা বিচার 
করিতে গেলে, ইহাদের বিড রক্তের প্রাবলা মদধে নিঃসলেহ 
হইডে হয় | কারণ ইহাদের ভাষ! পঞ্চ দ্রাবিড়ী ভাষার অন্যতম । 
মহারীয় হিনদুণ পুরাকালের আঙ্গণ, কিয়, বৈশ্য ও শু 
এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ত বটেই) তাহা ছাড়া বাংল! দেশের 
্থায়'বহু সঙ্কার জাতিও ইহাদের সমাজে উৎপন্ন হইরাছে। 
তরাক্ষণদের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে। ক্ষত্রিয়দের মধে বেশীর 
ভাগই রাজপুতন্জাত ) বাকী কায়স্থ নামে পরিচিত। শুদদের 
মধ্য অধিকাংশই চাষাবাদ করে; ইহ[দিগ্কে বন্বা? বলা হয়। 
বিষুঃ ও নহাদের উততয শ্রেণীর ভক্ত-পরদায়ই মহারাষ্ট্র বর্তমান । 
উত্তর ভারতে মুদলমান ধর্শের লহিত হিন্দু ধর্পোর যেমন 
চির-দংঘর্ষ চলিয়াছিল,কোন সময় ঝা হিশুধন্ম মুদলদান 
ধর্শের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কখনও বা উস্লামধ্শ্ 
হিন্দুধন্মীকে গ্রাস করিয়া বজিয়াছে ; ঠিক তেসন ব্যাপারটি কিন্তু 
মহারাষ্র দেশে হয় নাই। একে ত মহারাষ্ট্র দেশ মুসলমান 
র্রীর শক্তির অধীনে খুব অল্লকালই ছিল, তুপরি এই ধর্শের 
যেটুকু দারাংশ-ভাহা মহারাস্রীয হিন্দুধন্ী আপনার মধ্য সহজ 
আনলের সহিত জীণ করিয়া লইয়াছে। মুলান আগমনের 
পূর্ব হইছে এখানে লমালের উপর ত্রাহ্মপদের একাধিপত্য 
কখনও হিল না। বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, সমপ্রদায়ে . 


দেশ ও জাতি পরি 


ফা্রদায়ে কচি বিবাদ-বিলম্াধ বাঁ রেফারেবি ছই়াছে। ..ূকরজাত 
সাধু ও মহাপুরুষকেও মহারাী় আ্গণগণ ভক্তি করিতে কট 
করেন দাই। বৈশ্ঠ রাজার জগ ক্ষত্রিয় বীরপুরুষণণ জকাভরে 
প্রাণবলি দিতে কাপণ্য করেন নাই। 

মহারাদ্ীয় রমশাদের মধো ঘোঁম্টা ব! পর্দা প্রথ| নাই; দাক্ষিণা" 
তোর'অধিকাংশ স্থানের গ্যায় সেখানে অবাধ শ্র-স্বাধীলতা বিদযমাস। 
দুই শডাধিক বর্ষকাল মুসলমান সভাতায় অবাবহিত পার্শে 
থাকয়াও তাহার! রমণীর অবরোধ-প্রথাটি অনুকরণ করেন লাই। 
অবশ্য রা, মহারাঙ্ঞা। সতাসদ ও উক্চশ্রেণীর মেনাধ্যক্ষগণ 
স্বীয় পরিবারের মধ পর্দাপ্রথা কতকটা মানিয়। চলিতেন। 
পুরুষের সহিত নারীরসমন্ন অধিকার ; পুরুষ, নারীকে তাহার 
দাসী বলিয়া দেখে নাদেখে সহচরী ও মন্ত্রী বলিয়া। 
ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা ঘায় যে, রাজপুত রমণীর 
চেয়েও তেঞ্জোবীর্দ্যে মারাঠা রমণাগগণ অধিকতর 
অগ্রণী। বর্তমানে শিক্ষা বিষয়েও মারাঠ! রমণীগণ অত্যন্ত 
উৎদাহশীল। বন্তত/ কেবলমাত্র মেয়েদের জনয বিশ্ববিদ্যালয় 
ভারতে সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্র দেশেই (পুণায়) সম্প্রতি গড়ি 
উঠিয়াছে। 

মছারাষ্টরদেশের ইডিহাসপ্রসন্ধ পুল্লাতন শহর প্ুনা। 
বর্তমানে ইহা বোদ্বাই গভর্ণমেপ্টের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। 
এখানে ইংরাজ সৈস্ভের প্রকাণ্ড টি আছে। বহুকাল ধরিয়া 
পুণা নগরী গেশগ়াদের রাজধানী ছিল। বন্ধাই নার পুনার 


বার রা 
উত্বরপশ্চিমে কতকগুলি সু দ্বীপ জয়া হঠিত বদর; ইহাও 
যার দেশের অন্ত বৃটিশ পালনের প্রাকালেই ইহার 
প্রাধানোর সূত্রপাত হয়। শহরের প্রায় বারো! লক্ষ অধিবাসীর 
মধ্যে অধিকাংশ ুজরাতী ও পার্শী বণিক এবং নানা দেশ 
কর্মচারী সম্প্রদায়; ত্নিগ্েই সংখ্য! ছিদাবে কচ্ছী, পাঠাল ও 
মারাঠীদের স্থান। পুণা শহরের প্রায় যাট মাইল দূরে, উত্তর 
পশ্চিম দিকে, বোম্বাই শহরে প্রবেশ করিবার পথে কল্যাণ 
নামক প্রাচীন শহর অবস্থিত। ইতিহাস পড়িবার সময় আম।- 
দিগকে বনবার কল্যাণকে স্মরণ করিতে হইবে। 
মহাবালেশ্বর আমাদের দেশের দাজ্জিনিংয়ের মত। পূর্বের 
গভরণারগণ ্ীষ্ের বেশীর ভাগ এখানেই কাটাই ঘাইতেন। 
মাড়ে চারি হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়ের শিখরদেশে শহরটি 
অবাস্থিত । আহমেদনগর পুণা শহরের উত্তরপূ্বে” অবস্থিতি। ইহার 
চারিপার্থ দিয়া একটা প্রতাপশালী রাজ গড়িয়া উঠিযাছিল। 
পুণার মাইল যাটেক্‌ দক্ষিণে সাতার] নঠার। ইহাও কিছুদিন 
মারায় স্বাধীনতার কেন্দরভাম ছিল। উহার মাইল যাটেক 
দক্ষিণে কোলাপুর শহর । তাহা নব্বই মাইল দূরে ঠিক পূর্ব 
দিকেই প্রাচীন বি্াপুর নগর) ইহাকে দেরিয়াও : একটা 
প্রকাগড মূদলমান রাজ্য মাথা ছুলিঘা দিশ্লী-সমাটের রক্তচক্ষুকে 
একদিন উপেক্ষা করিয়াছিল। বিজ্ঞাপুরের প্রামীন সৌধ, তোরণ, 
প্রাসাদ ও মস্জিদগুলি এখনও পর্যাটকের বিশ্রয়ের উপাদান 
যোগাইতেছে। উহার প্রত্যেকটার সহিত এক একটা! ইতিহাস 


৯ ছেশ ও জাড়ির পিন 


জড়িত পরে প্রেমে: আহ মেদনটার ও বিস্বাপুরের বিশদ 
পরিচয় দিডে হইবে। 

একতা, হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীঘ নাসিক ও প্রপুর, তূলার 
বিরাট গু বনী, বেল্ঠাম, শোলাপুর ও ধাড় ওয়ার, রাহপুর, 
জিস্তীরা বন্দর প্রভৃতি স্থানগুলিও মানচিত্রে এববার দেখিয়া রাধা 
তাল) হয়ত ইতিহাস পড়িতে পড়িত্রে পাঠককে অস্ত এই 
সবল নামের মন্ুধীন হইতে ইইবে। 


শক্ষাটাশী 


ববিতীয় অধ্যায় 
ছি প্রাচীন ইতিহান 


এক হাজার বসর আগেকার মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে ড় বেরা 
খ্বর আমরা পাই না। "সা! বলিয়া এখনও একট! দিদদশ্রেণীর 
জাতি মহারাষ্ট্রে স্থানে স্থানে দোঁথতে পাওয়া যায়। ইহাদের 
মধো অনেকেরই বেশ ম্ুর-স্থর ও বাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। 
রোকপ্রবাদ ও কিংবদন্তী দ্বারা যতখানি জানা গিয়াছে, তাহাতে 
মনে হয়, এই গুরসীরাই মহারাষ্ট্রের আদিম অধিবামী । তাহার পর 
কোল, ভীল প্রভৃতি পার্বত্য জাতিরা তু ছিই | ইহারা মকলেই 
অনার্য দ্রাবিড়। উত্তরতারতে আর্যঙাতির প্রীধন্ত-বিস্তারের 
সময়, ফ্রাবিড় ও তাহাদের মধ বন্ধ কালব্যাপী যে যুদ্ধ চলে, 
ভাহার ফলে বহ হাবিড় সরা ও তাণ্ডা নদীর দক্ষিণে আসিয়। 
কদতি স্থাপন করেন। আর্ধাগণ ঈর্ঘাবশতঃ ইহাদিগকে অনার্ঘা- 
রাক্ষম বলিয়াছেন বটে) কিন্ত যুক্ধ-বিদ্যায়। আন্ত্শস্ত্রের ব্যবহারে 
এবং মুগাপযোগী নভাতায় জ্রাকিড়গণ যে আর্াগণ অপেক্ষা! খুব 
নীচে ছিছ্নে। একথা কিছুতেই ব”1 চলে না। 

অনুমান করিয়। বলা যায় ঘে, মহারাটু দেশ তখন বছ কু 
শ্ রাজা ব! জনপদে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক জনপদের 
একরল করিয়া সর্দার ব! নেতা ছিলেন। ইহাকে রাজ] বলিলেও 
ক্ষতি নাই, তবে মধাযুগের রাঙ্ছীর স্যার ইহারা যথেচ্ছাচার 


১১ বিচি প্রাচীন ইতিহাষ 


করিতে পারিতেন না। এই কু রাজাদের মধ্যে একটি রা 
ঘোধ হয় মীপড ঘষ্ট জগ্মাইবার দুই শতাধিক বর্ষ পূর্বের ফেল একটু 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এবংতাহার বিত্যাড রাজধানী ভাঁগারার 
নাম মমসাময়িক থক ইতিহামেও স্থান লাত করিয়াছে) 

তারপর বী খুষটের জন্মের শত খানেক বৎসর পূর্বে শালি- 
বাছন নামক এক রাজার সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি শুধু উত্তর 
মহারা নহে, পশ্চিমে অস্ধ। রাজোর বিরদংশও গ্রাস করিয়া" 
ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী বা উপকথা মহারাষ্ট্র 
দেশে প্রচলিত আছে; তাহার ঘধ্যে এতিহামিক লতা কতটা 
আছে, ডাহা নিশ্না কারয়া বলিবার উপায় নাই। যাহা হউক, 
শালিবাহনের পূর্বের দাতের পূ্ববভাগে গোদাবরা ও কাবেরী 
নদীর মধম্থলে অদূজাতি শতিশানী হইয়া উঠিয়াচিল। ঘৃ্ট 
জন্মাইবার দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ দম্াট অশোকের 
মুর পরে, "আ্কগণ মহারাষ্ট্র দেশ আধকার করিয়। লইয়া 
তাহাদের রাজোর ছুই সীমা ছুই সাগরোপকুল গর্যান্ত 1যন্তত 
করেছ) 

শালিবাহন খুব ছোট ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ বলেন 
ডিনি ঝুন্বীর ( চাষার ) ঘরে। কেহ বলেন--তিনি কুমারের ঘরে 
অন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ বজেন, তিনি ত্রাঙ্গণ 
বংশজাত | হার মাতা কুমারী অবস্থা এক সর্পরূপী দেবতার 
কপায় গর্ভবতী হন। বৃদ্ধ ্রান্ষণ লমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে রুদ্যাকে 


₹7358৫05 [119900 0(11018৮- 008 0৭1০, 





মা ঠ 


গৃহ হইতে ভাড়াইয়া দেন। এক কু্তকার নেই আময়প্রদথা 
্রা্মণ-কন্াকে নিক গৃহে আশ্রয় দেন। এইখানেই শীলিবাহনের 
জনম ও বাল্য জীবন-ঘাঁপন। 

শালিবাহন ক্রমশঃ বড় হইয়া মহাবলশালী যোস্ধায় পরিণত 
হইলেন। তাহার বিভ্াবুদ্ধি হইল যেমন অগাধ, রাজাকরের 
ইচ্ছা হইল তেমনি অনন্ত। নর নদীর দক্িণস্থ অমস্ত রাঙাকে 
পরাস্ত করিয়া, ভিনি দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্যন্ত আপন 
আধিপত্য বিস্তার করেন। শালিবাহন প্রীতিস্থানে তীহার 
রানমধানী স্থাপন করেন! ইহাকেই গরীব পেরিপেলাদ্‌ “গাইথান্‌! 
নগর রলিয উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিমে গোদাবরীর তীরে 
এখনও পৈধান বলি! একটি ক্ষু্ দার দেখা যায়। ভিনিসূর্ব- 
বশী আশ শীর নাক স্থানের অধিগতিকে রাঙ্গাঠুত করেন এবং 
উহার পরিবারের সবল সাপুফষকে নির্দমভারে হত্যা করেন। 

কেবল একটিমাত্র গর্ভবতী মহিলা সাুপুরা পর্বতের এক ছৃম 
স্থানে গিয়া কোন ভীলের কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহার গর্তে যে সস্তান জমে, ভাহারই পরপুরুধগণ নাকি চিতোর 
ও উদ়্পুরের বিখ্যাত রাগাবংশের প্রতিষ্ঠা রেন। শালিবাহন 
মালররাক্ত বিজ্ুগজিতের সহিভ বছদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
পরে জম্মানজনধ সর্তে উভয়ের মধ্যে নক্গি হয়। খু পৃঃ ৭৮ 
মালে শালিবাহন এক নূতন আক প্রচলিত কর্ধেন। টিক এ 
সালেই উত্তর ভারতে কুশান্‌ বংশীয় নৃপতি হিতীয় ক্যা ফাইসেস্‌- 
এর অভিযেব-নময়ে শকাফও প্রচলিত হয়। 


শত বিছিয় প্রাচীন ইততিবাস 


পূর্বেই বলিয়াছি, অস্ধ্গণ পরাত্রান্ত হইয়। যহারাপরদেশ 
শরধীস্ত অধিকার করিয়া লইয়াছিল। অস্ধ/দেশে যে রাশ্তবংশের 
প্রায় বররিশঙ্ন রাজা ২৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় চারিশত বংসর 
কাল রাজ করিয়াছিলেন, উহাদের নাম সাতবাহন বাশ। ইহারা 
ত্রাঙ্গণ ছিলেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের নায় মুহ্ধ-িগ্রহ ও রাঙ্্যশাসন 
করিতেন বলিয়া ই'হার। আপনাদিগাকে ব্রথ-ক্ষত্িয় বলিয়। পরিটিত 
করিতেন। ইহাদের ধান্যকটক নামক স্থানে রাজধানী ছিল। 
সম্ভবতঃ অগ্ুদেশীয় এই সাতবাহন বংশীয় কোন রাজাকেই শালি- 
বাহন পরাস্ত করিয়া, মহারাষদেশ স্বাধীন করিয়াছিলেন 

ইহার পর শক ও ইউটি উত্তর তারতের অধিকাংশ জয় কুরিয়। 
লইয়া এক বিরাট জু গ্তন করেন। ইউসি প্রসিদ্ধ 
দিরিজয়ী রাজ। ছিলেন কুষাণবীয় কলিদ। দ্বিতীয় শতাজীর 
প্রথম ভাগে আমরা দেখিতে পাই যে, লালব, গুজ্র। মিথিলা ও 
বরা চারিজম শব্জাতীয় শাসনকর্তা গুরুষপুর বা পেশোয়ারের 
কেন্দ্রীয় শব্'য়াটের প্রতিনিধি-মবপ অধিঠিত রহিয়াছেন। 
এই শাসন-কর্তাদের উপাধি 'ছিল ক্ষত্রপ (5০010 )--এধন 
ইংরাজীতে 'গভর্ণার! বলিলে যাহা বুঝি। কিছুকাল উদ্ধর- 
মহারা ও শকদের অধীন ছিল। মহারাষ্ট্রের প্রথম ক্ষত্রপের নাম 
ছিল নাহাপনা | ইনি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্মের উ্নতি সাধনে 
যথেই ফান হইয়াছিলেন *1 


শক বা বুযাগদের সহিত খন্ধদের বরাবরই দধাবি্হ 





* ভারতবর্ের ইতিহাস হর প্রসার শাহী; ও) পৃঠা। 


দ্যা ফু 
চলিতেছিল। তারপর সমগ্র ভারতে কুযাদবংশীয়দের আধিপত্য 
লোপের সঙ্গে সঙ্গে, অন্ধদের হবতগৌরব কতকটা ফিরিয়া 
আদিল বটে। কিন্তু বিখ্যাত জাতবাহন বংশের চিরতরে পতন 
হইল । ইহার পর প্রায় তিন শতাজীপর্যস্ত হারায় ইতিহাস 
একেবারে নীরব । তারপর ষ্ঠ শতাক্ীর মধ্যভাগে মহারাদিয় 
চালুক্যবংশ দৃক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। 
ইহার! আপনাদিগবে সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়! পরিচিত করিতেন। 
চালুকামণ প্রতাপশালী হইয়া ক্রমশঃ উত্তরে, দক্ষিণে ও পূর্বে 
ঠাহাদের অধিকার-মীমার বিস্তার করিতে লাগিলেন । এমন 
সময় পাললবদিগের লহিত তীহাদের সংঘর্ণ উপস্থিত হইল। পল্লবগণ 
পঞ্চম শতাবীতেই কষ্ণা ও কাবেরী নদীর মধ্যভাগে পূর্বসযু্' 
কৃল দোয়া একটি রাজ্য স্থাপন ফরিযাছিলেন। ইহাদের 
দুইটি রাজধানী ছিল, একটি পশ্চিমে বাতাগীনগর বা বাদামী 
, এবং অগ্চটি পূর্বের কাকী ( মাদরাজ শহরের কয়েক,মাইল দক্ষিণে 
বর্তমান 'কদ্ীতরম! )। পর্বের সময়েই অনেক বড় বড় দেব" 
মন্দির কাকীতে নির্িত হয় এবং , উহ অন্যতম মহাতীর্ঘ বলিরা 
ঘোষিত হয়। যষ্ট শতাবীর শেষভাগে দক্ষিণ ভারতের প্রাধান্য 
লইয়া ঢালুক্য ও পর্পবর্দিগের মধ্যে মারামারি বেশ পাকাইয়া 
উঠিল। চালুক্যরাজ বিক্রাদিত্য গল্পবদিগের পূর্ধদিকস্থ রাজধানী 
কান্ধীনগরী আক্রমণ ও অবরোধ করিয়া বমিলেন। অবশেষে 
পল্লবগণ রাজধানীর সিংহদরজা থুলিয়া দিয়া তাহার 
নিকট আব্মলঘপণ করেন। কিন্তু ধর্সপ্রাণ বিক্রম কাকীর 


ঠ বিচ্ছিন্ন প্রাচীন ইতিহাদ 


কোন ক্ষতিসাফন, করেন, বাই) উচ্ার দেবদনিযগুলি: অনু 
কাখিয়াছিলেন। 

ভারপর চালুকারাঞ্য পূলকেশী পলনবদের পশ্চিমদিকস্থ 
ঝাজধানী বাদামী ক্রমাগত আক্রমণ করিনা খবামন্তুগে পরিণত 
করেন। উহার নিকট ডাহার নৃতন রাজধানী তৈরী হয়। 

তাহার বংশধর দ্বিতীয় পুলকেশী মহাপরাক্রান্ত ছিলেন) তাহার 
রাজনের নীচে সমস্ত দক্ষিণী নৃপতিগণ মাথা! নোয়াইয়াছিল। 
উত্তর তারতের একচ্ছত্র সম্রাট তখন রাষ্জ। হ্বর্ধন।--তাহার 
জয়খ্যাতিতে তখন আকাশ-বাতাস ভরিয়া! গিযাছে। শ্বিতীয় 
পুলকেশী এক বিরাট বাহিনী লইয়া কোঞ্ডোমগ্ুল (বান 
নিজাম রাজ্যের পশ্চিয়াংশ) অতিক্রম করিয়া, কলি আদিয়। 
উপসথিড হইলেন এবং হজের সৈহদলকে ভীষাজাবে পরাস্ত 
করিয়া, উড়িয্যা ও ছোটনাগপুধ তাহার হস্ত হইতে ছিনাইয়া 
লইলেন (আনুমমনিক ৬২৭ খৃঃ)। ভাঁরপর তিনি হর্ষের মহিম। 
মান করিরা দিয়া মালৰ ও গুজরাট অধিকার বরেন। পল্পবদের 
এতিবেশী চোল, ঢের (কেরুল) ও পাঁা রাজাদেরও তিনি 
শায়েস্তা করিয়! ছাড়ি দিয়াছিলেন। চীনা পরিব্রাঞ্জক ইউয়ান্‌ 
চোরাউ ইহার রাজসভায় কিছুদিন ছিলেন) তিনি পুলকেশীর 
রাজাশাসন ও তাহার কীর্ডিকাহিনীর উূঁ়নী, প্রশংসা করিয়! 
গিয়াছেন। 

কিন্ত পল্পব্াণ দ্বিতীয় পুলকেশীর অধীনতা বেশীদিল স্বীকার 
করিয়া চলিল নাঁ। কয়েক বতমর পরে পল্পবরাজ নরমিংহ বা 


১ 


মহারাট্ 
বৃদ্ধ পুলকেশীকে কেশে ধরিয়া যুহাক্ষেত্রে টানিয়। আনিলেন। 
যুদ্ধে পুলকেশী পরাছ্ছিত ও নিহত হইলেন এবং তাহার রাজধানী 
শত কর্তৃক লি হইল। কিছুদিন পরে পুলকেদীর স্ত্যোগা 
পু তীয় নিজ গনবগিযের উপর প্রাণ ভয় গুতিশোধ 
লইলেন এবং চালকদের বিজয়কে স্বীয় রাজধানীতে পুরা 
ফিরা আনিলেন। অইম শতাব্দীর মধাভাগ পর্া্ত চলুক্যাগণ 
নির্ভবদায় রাজ করিতে লাগিলেন। তারপর রাষ্্টগণের 
অভ্যুদয় হইল। 


তৃতীয় অধ্যায়। 
রাষ্ট্রকুট ও কদ্যাণের চালুক্য বংল। 


প্রাচীনকাল হইতেই মহারাষ্ট্র দেখে 'রট' নামক এক জাতির 
বসতি ছিল! ইহার! দ্রাবিড় জাতি তাহাতে আর মন্দেহ নাই। 
কিছু আর সাভার সংস্পশে আসিয়া, যখন মহারাষ্ট্রে চতুর 
বিভাগের প্ররোজ্জন হইল, তখন রট্রাণের অধিকাংশ তয় 
শ্রেণীতে উন্নীত হইল। গরবন্ধী কালে রট্রাগণ যখন গ্রতীপণালী 
হইলেন তধন আপনাধিাকে মহারট। বলিয়া চার করিলেন। 
মহারটা হইতে দংস্কৃতে “মহারাষ্ট্র শের উৎপনতি হইয়াছে 
খ্রীয় সণ্ম শতাদীতে মহাযটাগণের এক গর্ণির রাষ্ট্র 
রাজবংশের পত্তন করিলেন ইহারা তারশামনে আপনাদিগকে 
বাট ও যহুপীয় কষতিয়' বলিয়া পরিচ দিয়াছেন «1 
এই অন্ত ই'হাদের বন বাক্ষির নামের সহিত রৃষ-নাম সংযুক্ত । 

মহারট্রাকে মৌর্য অশোকের মময়েও (খ্ঃপুঃ 
২৫০) তাণ্তী নদীর দক্ষীণ তীরে ও মাতপুরা পর্বতমালা 
্রান্তভাগে দেখিতে গাওয়া ঘায়। খ্ঠীয় দণতম পত্র 
মধাভাগেরাষ্টরট বংশ বর্তমান হায়দ্রাবাদের অধিকাংশ ভূমি 
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আধিকার করিয়া। একটি শক্তিশালী রাস্যপাঠনের সূত্রপাত 
করিলেন। ইহাদের রাজধানী হইল মাল্যক্ষেত। বর্তমান নিজাম 
রাঁজোর রাজধানী হায়দ্রাবাদের অনতিদুয়ে মাল্ধেড়, নামক 
গণ্গ্রামধানি এধনও রাষট্রকটরাজদের সেই প্রাচীন রাজধানীর 
নাম বছন করিয়া আসিতেছে। মালাক্ষেতের প্রতিষ্ঠাতার নাম 
দন্তিবর্মা। নিষ্গাম-রাজ্যের ইলোরা নামক পর্বতগ্তহার মধ্যে 
খে দশাবতার মৃত্তি আছে, তাহার নীচে দস্তিবন্মার নাম ক্ষোভ 
আছে &। 

বরা পর্ব্েও দুই এজন রাষকট রাজার সন্ধান গাওয়া 
গিয়াছে । ইহাদের সহিত ঢালুকয রাজাদের দুই চারটি ুহধও 
হইয়াছিল) , ইতর নামক রাষটুকুটরাজঞ্বর্সহজ দৈশ্য ও আট শত 
রগহন্তীর় মালিক ছিলেন) চালুকারাজ প্রথম জয়সিংহ তাহাকে 
বছ কে হটাইয়া দেন। 

৭৫৩ খু্টাজে দস্তবন্ার হু যোগ্য বংশধর দাস্তরগ ঢালুকা- 
বংশের শেষ রাঙ্গার মহত এক প্রকাণ্ড কুরুক্ষেত্র হুর করিয়া 
দিলেন। চালুফা-রাজ যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিজেন। চালুক্য- 
দিগের মমন্ত রাজা রাষট্কটরাজ দস্তিদরগে্র পদানত হইল 
চালুক্যরাজকে উত্তর কগ্গানের খানিকটা অংশে করদ রাজা 
করিয়া রাখ! হইল। অল্লদিনের মধ্যেই রাষট্রটগণ সম দা্িণা- 
তোর রাগী হইয়। উঠিলেন। 

এইবার দুই একজন রাটটুকট নৃপতির সংক্ষি্ত পরিচয় দিব, 
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সির কোন হেলেপুলে ছিল না বদি? তাহার মার পর 
তাহার খুড়! প্রথম কৃষ্ণ দালাক্ষেতের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, 
ছিলেন। এই সময় গৌড় পুনঃ পুনঃ অহদেশীয় নৃপতিযাণ 
অভিযান করিতেছিলেল। গুজর প্রতীহারবণীয শ্রীবংসয়াজ 
কাকুজ [বর্বমান কনোজ ) অয় করিয। লইযা। গৌড় অধিকার 
করিয়া লইয়াছিলেন। 

রষ্টবৃটরাজ প্রথম কৃষের দ্বিতীয় পু জবধারাবর্য শ্ীংস- 
রাজকে গৌড় হইতে ভাড়াইয়া দিয়া, নিজেই গৌডব্-বিজয়ী 
নাম জয় করিয়াছিলেন! তিনি কলিস্থ ও কোধল রাঞজাগকেও 
পরাস্ত করিয়া সি, না গ্রহণ করেন। ইহা বাত পর্ব্গণ 
কানধীর চতুগার্শে মৌ ভূমি লইয়। ডবনও পরনান্ত তাহাদের 
স্বাধানত! রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন, জবধারার দৈগদনের 
পদতারে তাহাও চ্ণকিচ্ণ হইয়া গিয়াছিল। ধধারার পুন 
ডৃতীয়-গোধিন্দ এঁভুতব্ম তারপর মালাক্ষেতের সমটি হন্‌। 

এইভাবে তের পুরুষ রাজ করিবার পর রা বংশীয়দের 
পভন হইল। ই'হার মকলেই নিজ ও শিবের উপাসক ছিলেন 
ইলোরার প্রসিদ্ধ গুহামনুহ এতকাল বৌদ্ধ]ুগের ভাবা ও 
তক্ষণশিরের শ্রেষ্ঠ নিদ্শনগুরির সহিত বৌন্ধধর্শের মহিম বন 
করিতেছিল। বাষটকুটগণ সেগুলিকে হিন্দু তঙ্নালয়ে পরিণত 
করিয়া, বছ দেবদেবীর মূত্ি ও পৌরাণিক কাহিনী ক্ষোদিত 
করাইয়াছিলেন।.' 

উতত কনে চালুক্যগণ এদিন হীনার্ঘ; সামন্ত্ূপে 


মাই হ* 


কোনমতে টিক্যিছিলেন। তাহাদেরই এক বশ দশম শড়াজীর 
মধ্যতীগে নববতে বলীয়ান হইযা। কল্যাণে রাজধানী 
স্থাপন করিলেন বং স্বাধীনতা! ঘোষণা করিয়া রাঙতা-বিস্তারের 
বিরাট আয়োজন ফাঁদিয়া বসিলেন। ইহাদের একাল 
গুজরাটে গির! চড়া খংশীয় লামন্সিংহকে পরাস্ত করিয়া, 
সেখানকার সিংহাসন অধিকার করিয়! লইলেল। চওড়াবংশীয় 
রাজার! অন্হিলপত্তন নামক স্থানে তাহাদের নুতন রাজধানী 
পত্তন করিয়ািলেন। এইখানে চালুক্য-লায়ক খুলরাজ রাঙ্গা 
হইয়া (৯৪৩ থৃঃ)। সমগ্র গুজরাট ও রাজপুতানার 
দক্ষিণ-পশ্চিমের খানিকটা ডূভাগের উপর প্রভুত্ব করিডে 
থাকেন | , * ? 

ইহার বংশধর ভীমদেবের রাজ সময়ে গলনীর দুলতান 
মাহ রাজপুতনার মরুতুঘির মধা দিয়! অন্হিলপররনে দিয়! 
উপস্থিত হন্‌। রাজা! হঠাঁ ন্াক্রন্ত হইয়া, দলবল লইয়া দোম- 
নাথের দিকে পলায়ন করিলেন। সেথানে সামন্তরাজাদের 
জুটাইয়! লইয়া) স্ল্তান্‌ মাহখ্রদকে সমুটিত শিক্ষা দিবার জগ্য 
প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। তারপর সুলডান মাহঞ্দ সেম্ানে 
পৌছিযা। হিন্দুদের লহিত তিন দিন ধরিয়! প্রাগপণে দ্ধ করিলেল। 
দোমনাথের পুরোহিতগণ পর্যন্ত যুদ্ধে যোগ দিলেন) তাহাদের 
পত্ীরাও অন্দর-মহলের অর্গল্‌ ভাঙিয়া মৃতমুখর মুক্ত রণাক্গণে 
আসিয়া স্বামিপুত্রদের উত্মাহিত্ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে 
হিন্দুরা হটিয়! গেলেন। ম্ুল্তান কয়েকদিন ধরিয়া সোমদাথের 
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্রদিদ্ধ মন্দিবের অগাধ ধদয়রাদি লুঠন করিয়া, স্বদেশে প্রস্থান 
করিলেন। ভীহার পিছু ফিরিরার সন্ধে মনেই চাদুফাগণ জবার 
গুজরাটে মাথা তুলিয়া দঁড়াইলেন এবং মোমনাথের মন্দির 
পুনরায় নির্্াগ করিয়! দিলেন। ইহার পর ভীগয়াজ তো 
দেবকে পরাস্ত করিয়া। ধারানগর অধিকার করিয়াছিলেন ; 
শেষ বরসে তিনি একবার মিশ্কুদেশেও অভিযান করেন। 

কুমার পাল গুরাতী ঢালুক্যবংশের শ্রেষ্ট নরপতি। তাহার 
প্রভাব দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর অনেক দূর পর্যন্ত বিশ্বৃত 
হইয়াছিল। ১১৭৬ শ্রীষটা্দে মোহাপ? ঘোরী গুজরাট, 
আক্রমণ করেন বটে, কিন্তু ুমারপাণের শৌর্যো নিতুষ্ত 
শোচনীয় পরাজয়ের * গাসি লইয়া ফিরিয়া! আমেন। 
তারপর কুমারপালের উপাধীকারীরা ক্রমশঃ ছূ্ধল হইয়া 
পড়িলে, মুমলমানগণ পুনঃ পুনঃ গুজরাটের ঘারে আসিয়া 
হানা দিতে 'লাগিলেন। একবার কুতবুদ্িন আইবেক্‌ 
বহু নৈন্য লইয়া গুজরাট আক্রমণ করিলে, চালুকাদের নামত 
রাজ ও জাতি লবগপ্রসাদ ভীম বিক্রুমে তাহাদিগকে প্রতিহত 
করিয়াছিলেন। তাহা পর লবপপ্রপাদের বংশধরগণই প্রায় 
শত বর্ম গুজরাটি মিংহাসনের শোত! বর্ধন করেন। অবশেদে 
আলাউদ্দিন খাল্সীর স্যয়ে গুষ্রাটের হিন্দী! লুপ্ত 
হইয়া যায়। লবপপ্রসাদ প্রথণে ব্যাগ্রপলীর জায়গীরদার 
ছিলেন বলিয়া ভীঁহার বশ বাছেলা বংশ বলিয়া পরিচিত। 
চালুক্য ও বাখেলা বংশের জনেকেই জৈন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


বারা ২২ 


তাহাদের অহিংসা নীতির বাঁড়াবাড়িই বোধহয় রাহীয় অধংলত- 
নের অন্তদ কারণ %। 

একে কল্যাণের অর একদল চালুক্য রাষটৃউদের সহিত 
ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে করিতে, তাহাদের রাজ্যনীমা একটু 
একটু ধরিয়া বাড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে ৯৭ 
বৃষ্টাঙ্ষে দ্বিতীয় তৈল-চালুক্ণের নিকট রাষট্রটগণ একেবারে 
পরাভূত হইয়া, ইডিহাসের রঙ্গ হইতে চিরকালের জন্য সরিয়া 
পড়িলেন +1 এই সময়ে গৌঁড়বঙ্গে বিখাত মরা, মহীপাল 
রাজর করিভেছিলেন। এই নৃতন চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
রাজা ছিলেন দ্বিতীয় কিক্রমাদিত্য। [তিনি প্রায় পঞ্চাশ বসুর 
কাল রাজদ্ব, করিয়া গিয়াছেন (১০৭৬--১৯২৬ থৃঃ অঃ) 
তিনি একবার তৃতীয় বিগ্রহপালের ' রাজব-দময়ে, গৌড়রাজ্য 
আক্রমণ করিয়া রাঢদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাহ। ছাড়া, 
ভিনি উত্তর ও দগ্গিণ ভারতের কতকগুলি রাজ্য জয় করিয়া লন। 
কিন্তু এই অধিকার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। পরবর্বী 
চালুকারাজগণ ক্রমশঃ হতবল হইয়া পড়েন এবং দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে ইহার প্রাধান্য লোপ পায়। 
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চতুর্থ অধ্যায় 
মেকালের শান-বিতাগ ও সমাবযব্থা 

হিন্দু আগলে সমাজ ও রাষ্ট্রে সহিত বরাবরই একচা 
অঙ্গাঙ্গী মন্ব্ধ ছিল। কেহ কাহাকেও অগ্রাথ করিয়া চলিতে 
পারিত না, আবার বেছ কাহারও উপর কর্ৃ বরিতেও পারিত 
না। রাজধানীডে রাজার স্থায়ী বার হইলেও, গ্রামগুলি টাহার 
মহযোগিআ ও তন্বারধান হইতে বঞ্চিত থাকিউ না। প্রত্যেক 
গ্রামধানির মহিত তাহার ঘোগদৃ্ধ ছিল। নলারের সহিত 
গ্রামের নিত্য আদান-প্রদান চলিত। একমাত্র রাঙস-রখুচারী। 
সৈ্াসমন্ত ও বড ব$ বাবষাদর ছাড়া তখন নারে 
আর কেহ স্থায়ীভাবে বমধান করিত না। চাকুরীর লোত ৪ 
ব্লামিতার মোহ তথন গ্রাম হইতে এমন দলে নে লোক টানিয়া 
আনিত না। 

প্রতেক গ্রামধানি ছিল যেন এক একটি ছোটখাট রা্য। 
প্রত্যেক গ্রামের সীম! নির্ঘাত থাকিত এবং গ্রামের প্রত্যেক 
ব্াজির জমির একট! চিহিতনামা ও তালিকা থাকিত। কৃষক শ্রেণী 
ছাড়া প্রতোক বড় বড় গ্রাম আপনাতে আপনি মমপূর্ণ হইবার 
জন্থ আরও কতকগুলি শ্রেণাকে আপন বক্ষে স্থান ছিউ। 
এই শ্রেণীগুলি প্রথমত; পেশাগত ও পরিবর্তনীয় ছিল; 
খরে জাতিত হইয়া যায়। 


হায় চে 

উত্তয় মহারাষ্ট্র ও গুজয়াটের গ্রাম্য মাভ্ববরের নাম 
'পাটেল!; মুস্লমান আমলে ইহাদের 'নাম হয় 'মোকদম' ) 
হিন্দু নীতিশাে ইহাদিশাকে 'গ্রামাধিকারী' বলা হইত। ইছারা 
গ্রাম্য সমাজের কর্তা ও শাসন-ব্চারোয সর্ধেধাচ্চ কর্মচারী 
ছিলেন। মামলা-মোকর্দমার নি্ত্তি সাধারণতঃ পঞ্চায়েত 
প্রধায় হইত। এই পৰ্চায়েছে অনেক সময় পাটেলই সভাপতিত্ব 
করিতেন। কিন্তু গুরুতর ফৌনদারী অপরাধে পাটেলগণ কোনরীপ 
হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন ন1) তাহার উর্দততন কর্মচারীর 
নিকট অপরাহীকে পাঠাই! দিভেন। 'চৌগুলা' ও 'বুলক্রানি' 
সর্ববিষয়ে তাহাকে মাহাযয করিডেন। পাটেলরা প্রায়শঃ শর 
অথবা ক্ষত্রিয় জাতির মধ্য হইতেই নিাচিত হইতেন। বর্ধন 
প্রদেশের বচস্থলে £খোট” নামক আদিম রৃষিজীবীদের মধা 
হইতেই সাদার ব| পটেল নিরববাটিত হইত । 

'কুমক্রানি' ছিলেন যেন গ্রাম রাজার গ্রাম্য মন্ত্ী। গ্রামের 
লোকসংখ্যা, জ্মৃতু, জমিজমার হিসাব-পত্র রাখা, গ্ামা- 
শাদনে পাটেলকে পরামর্শ দেওয়া ছিল ইহাদের প্রধান কাজ। 
ইহারা খাজনা আদায়ের বাবস্থা করিতেন এবং প্রতি কিস্তির 
থাজনা। আদায় লইয়া, পাটেলের মারফত রাজ-তহবিলে নিয়মিত 
পাঠাইয়া দিতেন। কুলক্রানিল্গিকে কোন কোন প্রাটীন পণ্ডিত 
'্ম্যলেখক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আঙ্ণগণই দাধারণতঃ 
এই পদে বসিতেন। 

মাধারণতঃ ফসলের এক ষ্টাংশ রাজবর স্বনূপ আদা করা 


২ দেকালের শামন-হিভাগ ও ল্যান 


হইত। মম বিশেষে ও বিশেষ বিশেষ রাজার অভিকুচি হিসাবে 
এক চড় বা এক গঞ্চমাংখও আদায় হইত ফদল বা ফমলের 
বাঘা দাম পাটেশ্স-দরফারে জামা দেওয়া চলিত। খাজন। ছাড়া 
বিজ্রেয পণ্যের উপর অথবা বিদেশী পধ্যটকের উপর একপ্রকার 
শুদ্ধ ধরা হইত। 

'চৌগুলা' ছিলেন দবাড় বালোতে' ও "দাড় আলোজে' 
সম্প্রদায়ের মুধপাত্র ও মর্দার। এই সগ্রণয় ছুইটির ভিরকার 
শৃখলা ও নৈতিক চরিত অনু রাখা ও তাহাদের অভাব-অতি- 
যোগ গাটেলের গোচরীভূত করা ছিল টৌগুলার প্রান কর্বয। 
প্রতেক গ্রামের গাটেন কুলক্রানি ও চৌগুলা গ্রামের মনত 
কমির পিশ ভাগের একভাগ নিঙকরতাবে উপুতোগ করিতে 
পাত্রে; তাহাদের পৃথক মাহিনা ছিল না। সাঁধারণঞ্জ এই 
পদগুলি পুরমামুক্রমিক ছিল। 

প্রতোক গ্রামের বাড় বালোতের মধ্যে বারোটি শ্রেণী বা 
জাতির এক একটি পরিবার থাকত; বাড় আলোতের মধোও ঠিক 
এপ বাড় বালোতের অস্ত বারোটি জাতির নাম £-(১) 
মৃত্ধর বা চুতার | (২) কর্ণাকার। (৩) মু ও চর্মকার | (8) 
আহর। ক ধের-থাম্য চৌকিদার ও চর) ইহার। বেশ 
বুদ্ধিমান ও সাহমী ছিল। (৫) মাই ইহারা মহরদের তাবে 
কাধ করিড । কেহ কেহ চাধুক, লাগাম এরভৃতি চামড়ার স্িনিষ 
্স্থত করিত মদুপায়ে জীবিকার্ডনের নুবিধা না থাকিলে চুরী' 
ও ভাড়াটিয়া শুপতার কার্ট করিত] হার বোধ হয় গ্াব্থী 


বারাক ২ 


কালে ঘেসেড়া। মেথর ও ধাগড়ের কার্ধা করিত। (৬ )কুস্ফার। 
৭) নাপিত (৮) ধোপ|1 (৯) 'গুরো' ইহায়। লোকের 
গহনাপত্ পরিদকার করিয়া দিত, দেব-মদ্দিরের বাসনপত্র মাত 
ও পূজায় মময়ে ঢাকচোল বাঞ্াইও। যুদ্ধকালে ইহার কাড়ী" 
'নাকাড়া যাজাইবার অগ্ঠও নিযুক্জ হইত। (১০) 'যোশী'_ 
গ্রাম খ্রোতিধী; ইহার! পৃজা পার্বপের দিন নির্ধারণ করিয়া ও 
জাতকের কোটি প্রস্তুত করিয়া দিতেন ইহারা সকেই রন্মণ 
বংশন্ুত হইতেন। (১১) "ভাট অর্থাং গ্রাম্য চারণ? 
শ্রামের কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ইহারা গান 
খাধিতেন। (১২) 'কাটিক-_ইহারা দেধমন্দিরের বলি কাটিত। 
'নচেং বাজারে মাংস বিক্রয় করিত। আজকালকার কশাই 
এ্রেণীর মত), এই সঙ্গে মুমলঘান আগলে 'মোললা' খু হ। 
বাড় আলোতের থারোটি জাতির নাম যথাক্রমে £_(১) 
সোনার অর্থাৎ রা (২) জঙ্গম অর্থাৎ, লিঙ্গায়েৎ নামক 
উপানক সম্প্রদায়ের গুরু ; (৩) 'শিশ্পী' বা দর্জা) (8) 'কোলী' 
বা কোল্‌ জাতীয় জল-বাহক ! পরে ইহার। সর্ধপ্রকার জিনিষই 
বহনাবহন কারিত। কোলী হইতে 'সনতবতঃ 'কুলী' শবের রেওয়াজ 
হইয়াছে। (৫) 'তুরালবর্তমান গ্রামা দফাদার বিশেষ। 
ইছার। বিদেশী অতিথিদের নগ্বদ্ধন। করিত, তাহাদিগের খাদ্য" 
বাসের সুবাবস্থা করিয়। দিত এবং বিদেশীদের গতিবিধি ম্ছন্ধে 
পাটেলকে নিয়মিত সংধাদ দিত। (৬) মালী। (৭) 
গৌসাই বা! পুরোহিত । (৮) গুর্সী বা বাীবাদক ) (৯) 'রামুশী” 


ৰ সেকালের শাঁমন-বিভাগ ও সমীদ-যাবত্থ। 
বা গ্ামবানী ভীল) ইহারা ধান্দেশ জেলার মধ্যে ও সহাপ্রির 
উত্তর তাগে বহু সংখ্যায় বলতি দবাপন করিয়াছিল । গ্রাম্য চৌকি 
দার, ব! পাহারাওয়ালার কার্ধে ইহার! মবিশেষ ঝার্যাৰরী হইত। 
+₹১০)তেনী) (১১) তাদ্জী) ও (১২) দাতুলী' বা হানকার 
ইহারা বিবাহাদি উৎসবে ঢোলক বাজাইয়া গাহি ও নাচিত। 
গচটি বড় অথবা গঁচিশটি ছোট মৌন বা গ্রাম লইয়া 
একটা 'কপ্‌ব! (আল্গকাকার থানার মত) কষ্ট হইত এবং 
কঙকগুলি বশ্‌বা লইয়া একটা 'দেশ' গঠিত হইত। এক একটা 
দেশ আজকালকার গরগণার চেয়ে সচরাচর বড় হইত না। 
দেশের কর্তার নাম ছিল 'দেশমুখ! অথবা 'দেশাই'--অনেকটা! 
মুপলমান আমলের জমিদারের মত। ইহাদের দেওয়াদ বা 
উজীরের মত ছিলেন 'দেশপাণ্া' বা দেশলেথতগণ। প্রায় . 


ক্ষেত্রেই তাঙ্ণগণ এই পদ অধিকার করিতেন যেইজম্ আকাল 
এক্‌ শ্রেণীর মারাঠী ্ক্ষণদের জাতিত উপাধি দেশপাণডে। 


দেশমুখগণ" পাটেলদের নিকট নিঃমিত খান! আদায় 
করিয়া রাজ-দরকারে প্রেরণ করিতেন। প্রয়োজন মত তাহাদের 
কৈফিয়ৎ তলব করিতেন এবং গ্রামের মামলা-মোবর্দমার 
আপাল গুনিতেন। তীহার অধীনে একদল ঠৈগ্ত গাকিত 
এবং নিঘর জমি ছাড়া তীহারা নগদ টাফার বৃন্ধিও পাইতেন। 
তাহারা একমাত্র রাজার নিকট কৈফিয়ংভাজন ছিলেন । সময় ও 
মঘোগমত দেশমুধগণ 'নায়ক' বা! 'রাঘা' উপাধি গ্রহণ করিয়া, 
কে্্রী় সরকারের থাজনা বন্ধ করিয়া গ্বাধীনত! ঘোষগ! করিতেন 


শপ? 


পঞ্চম অধ্যায় 
মুমলমান আমলে যাদব রাজবংশ 


দ্বাদশ শঙাবীর শেষভাগে চামুকাদের বেমন পতন হইল, 
তেমনি মঞ্চে সঙ্গে যাদবধশীয় রাজাদের উনি দেখ! মেল । 
বুকাল ধরিয়! ইহার রাষটর্ট ও কল্যাণের চালুকা বংশীয় 
রাজাদের সামন্ত চিলেন। পরে চালুকাদের ছূর্ববলতার সৃষোগে 
স্বাধীনতা গ্রহণ করেল) বর্ধমান নিজাম রাজোর উত্তরপশ্চিম 
কোণে দৌলতাবামের দয়িকটে ছিল দেবীরি নামক স্থান, সে" 
খানে যাদর বংশীয়েরা রাজধানী স্থান বরিলেন। পূর্বেই 
বলিয়াছি, মহা রাঙ্গদের অনেকেই আপনাদাকে প্রঃ 
অর্থাৎ হুর বশধর বলিয়া পরিটর দিতেন। রাষুকটগণও 
আপনাদিগাকে যদুবংশ-জাত বলিডেন; যাদবগণ তো৷ আপনাদের 
উপাধির মধ্যেই বংশ.পরিচয় গাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। 

ঘাদবরাজ ভিল্নম চাদুক্যদের সামা একটু একটু করিয়া 
গ্রাস বরিযা দক্গিণাপথে রীতিমত প্রবল হইয়া উঠ্িলেন। ওদিকে 
বর্ষমান্‌ মহীশূরের নিকটে থারমুে রাজধানী স্থাপন করিয়া, 
হ়্শালাল্লাল নামধারী বীরগণ ক্রমণ: কৃ ও তুসগত্া নদীর 
তীর পর্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়! ফেলিলেন। 
ইহারাও যাদব বংশের একটি শাখ। প্রথমে ইহারা চালুকা ও 


বম মুসলমান আমলে বাদ রান 


রাষীকটদের করছ ছিলেন; পরে দ্বাদশ শতাঁদীর মধাভাগ হইতে 
ইহাদের তির নবচেতনার সঞ্চার হয়-দাক্িপতত্যো এক নুতন 
স্বাধীন রাজা-ঠনে ই'হার| ঝাযমনোবাক্যে উদ্যোগী ছন। 

ইহাতে দেব-গিরিয় যাদবরাঝের স্বার্থে মাদাত লাগিল। 
রাক্কা ভিন প্রকাণ্ড এক দৈন্যবাহিনী লইয়া! হয়শালা- 
রাজ দ্বিতীয় বীর বললালকে আক্রমণ করিংলেন। কিছু ভগবান 
হয়শালাদের সহায়? প্রাণপণ ঘুদ্ধ করিয়াও যাদবরাঞজ যুদ্ধে 
জয়লাত করিতে পারিলেন না--তিনি রণক্ষেতরে অন্ত হাতে লইয়া 
চিরনিজায় শয়ন করিলেন। হয়শালা-রাজজ আপনাকে স্বাধীন 
সরা নলিয়। ঘোষণা করিবেন হ়শালাদের ফিতীয় দাট, 
বনের রজবকালে তাহার রাজানদীমার মো দৈনৈঙাগ 
লৈ মায়া রামানুজ আহিতৃতি হন বিুবন্ধন গ্াহার 
শিখার গ্রহণ করিয়া, রামামুজের ধর্মমত প্রচারে যথে্ সহায়তা 
করিয়াছিলন:া 

যাদরগণ কিছুকাল চুপ করিয়া রছিলেন। ঙারপর ভিন্নমের 
পৌর দিংহন হয়ণালাদের উপর প্রতিশোধ লইতে উঠিয পড়িয়া 
লাগিলেন। এই ফদুবংশীয় বীর যুবকের পরব রগকৌপলের 
নিকট হয়শালাগণ 'পালা। পালা! রব ছাড়িতে লাগিল । মিংহন 
দ্ধ ও জয় করিতে করিতে, হয়শালাদের সমস্ত অধিকার ভেদ 
করিয়া, একেবারে চোল রাজাদের রাজ্য সীমা কাবেরী নদীর তীর 
পর্ান্ত উপস্থিত হইলেন। ছাক্ষিণাত্য বিজয় মমাধ করিয়া, দিল 
আধুনিক বেযারের অধিকাংশ ও অধাপ্রদেশের খানিকটা জয় 


মহারাষ্ট্র ৩ 


করিয়া লইলেন! উথন মুসলমানগণ তারডে প্রবেশ করিয়া 
দিল্লীতে রাজতক্ত স্থাপন করিয়াছেন। তু্কীস্থানের দাসবংশ 
তখন উত্তর ভারতের অধিকাংশ দেশগুলি একে একে হস্তগত 
করিয়া, একটা বেশ ছোটখাটো! সাম্াজা রচনা করিয়া 
ফেলিয়াছেন। আল্তামাদ্‌ ও স্নান! রিজিয়ার সমসময়ে 
সিংহন্‌ দাক্ষিণাক্যের সিংহাসনে একচ্ছত্র সম্রাট, 
সিংহন্‌ মুদলমানদিগের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেও ছাড়েন 
নাই) 

কিন্তু ভারতে হিন্দ-সামাজাগঠনের ইতিহাস অধায়ন করিতে 
গেলে বাররার এই সত্যাটাই চক্ষে পড়ে যে-মবদেীর হাতে সাগ্রা্স- 
গঠল কখনও স্থায়ী হয় না, সর্ববানন্দরও হয় না। জাঠিতেদ, 
সংপ্রদায়ণতেদ' ভাষাতে। ও সামাজিক জাচার ব্যবহারের 
বৈশিষ্ট্য ইহাদিগরকে যেমন এতকাল এক অথ মহাকতা্তি- 
(71107) রূপে পরিণত হইতে বাধ! দিয়াছে, অগ্যদিকে তেমনি 
এক' দেশীয় রাষ্জার পতাকা তলে দ্বাধীনভার নামে সমবেত 
হইতে প্রতিবন্ধাকতা জশ্মাইয়াছে। , কোন এক রাজা হয়ত আপন 
বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বিরাট প্রতিভার বলে, জীবনব্যাপী সাধনার 
একটা! সামাজ্য গঠন করিয়া গেলেন? কিন্তু তাহার সাধারণ 
বুদ্িম্পম্ পুত্র অথবা! অপদার্থ পৌন্র সাজা পরিচালনার 
কঠোর কর্বব্যে অপারগ, হওয়ায়) কিংবা ভারতের চিরন্তন সহজ 
নীতি-গৃহ-বিবাদের মুরগীর আঘাতে, তাহা! অডিরে চর্ণবিচর্ণহইয়। 
যায়। এমনি করিয়া ভারতে নিদেঘে সাআক্সয গড়িয়া উঠিয়াছে, 


৬১ মুসলযান আমলে যাব রাজ্যংশ 


আবার লিমেধে ভাঙ্িয়াও পঁড়া়াছে। এমনি করিয়া সমাটের 
বংশধরের। গু মাহাজ্যনারা হন লাই, আপন কাঙ্গাহারাও 
হইয়াছেন... পরিশেষে দেশের স্থাধীনতাও বিদেশীর পায়ে ডালি 
দিয়াছেন। 

দেবাগ্িরির যাদব দিকেও সেই সনাতননীতির রতচনতলে 
পড়িতে হইল সিংহনের পর তাহার উত্তুরাধিকারীদের অক্ষমতার 
ফলে মাঝজাজের অন্গ-পরতাঙ্গ এক এক করিয়া খসিয়া পাড়তে 
লাগিল । চোল ও হয়শালারা পুনরায় বলসচয় করিয়া। নিছ্েদের 
বুপ্ত গৌরব পুন্ধার করিয়া লইল। চোলনের প্রতাপে 
একদিকে মহানদী ও গ্গার জণ, পঠনিফে বাঙ্গাপমাগরের 
তরপরমাল! গরহরি কপিতে লাগিল। 

ইহার কয়েক বহমর পরের বথা। তন জালামুদিন খালদী 
দিলীর মনুয়াগনে। রামচন্দ্র রাও যাদব দেবগিরির সিংহাসনে। 
জালালের ্রাতপুক্জ ও জামাত! আলাউদ্দিন থাল্সীর উদ্কাকা- 
উকষার সীম ছিল ন|। আলাউদ্দিন তন মধাক্গারতের শ।দনকর্ঠার 
পে অধিতিত। তিনি একটিনি আট হাজ্জার বাছা বাছা সৈগ্ঠ ও 
চুর রশদ্‌ লইয়া নর্্দা নদী পার হইয়া দিগিজায় বাহির হইলেন। 
গোয়ালগড় ও চন্দৌর পর্নতমাল। এবং তাণ্ডি, পেনাঙ্গ 
ও পূর্া নদী অতিক্রম করি, ঠিনি হঠাৎ আমিয দেবগিরি চড়াও 
করিলেন। নাম রাও একে শান্তিপ্রিয় ও বিদ্যোংলাহী 
লোক ছিলেন, তাহার উপর বিনামেঘে বডপাতের ভ্চায় ফিদেশী 
সৈনোর এই আচ আলুমণে হত হইয়া গড়িলেন। সামা 


হারাই তই 
একটু যুদ্ধের চে! করিয়াই তিনি আলাউদ্দিনের সঙ্গে সন্ধি করিতে 
চাহিলেন। 

রামচন্দ্র কোষাগারের স্মন্ত ধনরত্ব আলাউদ্দিনের পায়ে 
ঢালিয়া দিলেন। প্রাসাদের শ্রে্ঠ বন্তরাল্ার সমুশয়ও এই 
বিজয়ী খুপলমানের ক্ষুধিত চক্ষুর নীঠে রাশাকৃত করিয়। দেওয়া 
হইল। বড় বড় গাড়াতে করিয়া এই সকল নজরাঁনা লইয়া 
আলাউদ্দিন শহর পরিত্যাগ করিঙ্গেছেন, এমম সময় একটা 
বিশ্রী কা ঘটিয়া বসিল। রামচন্দ্রের বড় ছেলেটি আলাউন্দি- 
দের সহিত পিতার শান্তিজনক কথাবার্তার অবসরে চুপিমাড়ে 
নগরের বাহিরে চলিয়া গিঠাছিল। একে মহারাট্ু রাজার ছেলে, 
ভীয় ধমনীতে মছুবংশের উগ্রর্ত প্রবুহিত; সে এ অপমান 
মাথা নীচু করিয়! সহিয়! যাইতে চাহিল ন। রাজপুত্র বাহির 
হইতে তাড়াতাড়ি একদল মৈন্য যোগাড় করিয়া, আলাউন্দিনকে 
যুদ্ধে দিমন্তরণ কারিল। 

নগ্রের প্রান্তে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। সীট যুররাঞজের 
পরাক্রমে আলাউদ্দিনের বছ গৈন্য হতাহত হইল। কিন্ত বৃষধ 
পিতা! বেচারী ধর্ধনি্ঠ হিনুদগ্ধির সর্ব তল করিয়! নগর" 
ুর্ঘ হইতে পুত্রকে সৈনত-লাহাধ্য করিতে তিনি ইতস্তভঃ করিতে 
লাগিলেন। শেষে যুবরাজের পতন হইল। আলাউদ্দিন ক্রোধে 
আত্মহারা হইয়া, বৃদ্ রাজার নিকট তাহার উদ্ধত পুত্রের এই 
বিশ্বাসঘাঙকতার কৈফিয়ৎ ঢাহিলেন। দেব-গিরিরাজ অতি কফ 
আরো কিছু মোনাদান! সংগ্রহ করিয়া ও বেরারে এলিচপুর 





'ল্লাঘিচত্দ কোআগাছের সম্মত ঘি পা 
আলাউদ্দিক্ পাকে ভালিক্সা দিলেন! 
[হার)০ পুচ? 


তত মুসলমান আমলে যাদব রাজকঞ 


সমিহিত সমস্ত স্থানের স্বত্ব ত্যাগ করিয়।। তাহার রোধ শান্ত 
করিলেন। 

ইহার পর আলাউদ্দিন দিষ্লীর দিংহাসনে বসিয়া, দেবগিরির 
রাজার নিকট হইতে নিয়দিত কর আদায় করিতে লাগিলেন। 
১৩০৬ নদে রাজ! রামচন্্ গুজরাটের াঘেল| বংশীয় পলাতক 
রাজাকে আশ্রয় দেওয়ায় ও করদানে অস্বীকার করান, মালিক: 
কাধুরের, অধীনে একাল সৈন্য আসিয়া, বন অয়পরাজয়ের 
পারপামে দৌলঙাবান অধিকার ঝরিল। শেষে মরণ!পন্ন রামচন্দ্র 
যু, খেনারত দয়! ও উচ্চতর হারে, করদাছুন প্রতিশুক ছটা, 
মালিক কাছুর ও হার বাদশাহ, ্রতৃকে সনষ্ট করিলেন 

“কিন্তু ছুই বংসর,পরে তাঁহার, পুন প্কর রাও বাহ 
দেবগিরির ভরপদ সিন বমিয়াই দিরী-সরকারে মালগুদারি 
পাঠানো ক করিয়।-দিলেন। আবার মালিক কাছুর, সসৈম্যে 
দেবগিরিতে আফিলেন এবং শঙ্করকে পরাজিত ও নিহত করিয়া 
দেবগিরি রাছ্য দিল্লী-সাআাজ্োর এলাকাতুক্ত করিলেন ( 
অতঃপর মালিক কাষুর তীহার় দলবলমহ এখানে কাতি স্থাপন 
করিয়া, যাদবরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ৩১৬ মালের 
শেষভাগে আলাউদদিনের মৃত্যু হইলে, মালিক কাফুর ভাড়াতাড়ি 
দিল্লী চলিয়া গেলেন 

ইতোমধ্যে রামচস্ত্রের জামাত! ও শন্বরের ভিনীগতি হরপাল 
দেও কতকগুলি মারাঠ! দেশমুখকে দলে টানিয়া! আনিয়া, বিত্রোহ 
ঘোষণা করিলেন রেগিরি দুগেঁর চারিপার্থের বিভৃত ভূমিখও 


ছা ্ 
হরপার্ণের অধীনে আদিল। কিন্তু জালাউদ্দিনের ঢুষ্টারির 
পর লন দুরিক আনিয়া, বু সৈসহাতীয় হান 
রেওুক পরাজিত ও বনী করিলেন। নিষ্ঠুর সাটের আদেশে 
নত অবস্থায় হরপালের দেহ হইতে গা্র্দ টানি ছিডিা 
বেল! হইল। হিদুর স্বাধীনতা-পতিঠার উদাম আবার কিছু 
দিনের জনয অন্ধকারে মুখ লুকাইয়! রহিল। 

মাদবরাজাদের আমলে দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যতারতে শিল্প ও 
সাহিত্যে এক নব জাগরণের সুচনা হয়। যাদবগণ প্রজারগুকঃ 
শিক্ষিত ও ধারক ছিলেন। দেবগিরির রাজাদের সহায়তায় 
পতিত হেমাতি বছতর স্মৃতি লন করেন এবং বোগদের 
হা প্রসি্ মুখবোধ ব্যাকরণ রচনা করেন। দাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে এই যাদবদেরই দান নিকন্তবংশীয় রাজাদের উৎসাহে 
ভাস্বরাচা্ট তাহার ভুবলবিশ্চত ভ্যোতিষবিজ্ঞান ও গণিত 
শা্রদমূহ রচনা করিয়াছিলেন 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বাহ্‌আঁনী সাম্রাজ্য 


১৩২৫ হৃডটানে বধ গিড| টিয়াুদিন ভোগ লহকে হা 
করিয়া। তাহার পুত মোহাম্ম? ভোগ্‌লক দিল্লীর সিংহাসনে 
উপবেশন করিলেন। ডিন হপষ্ডিত ও গোঁড়া যুদলমান ছিলেন 
বটে) কিছ্্রী তাহার মড ছদয়হীন ও খাম্খেয়ালী বাদশাহ 
ভারতের ইতযস ছার তীয় দখা যায় নাই। হঠাত তীয়ার 
মাধায় এক অদ্ভুত খেয়াল চাগিল। তিনি দিল হইতে দেব. 
গিযিতে রাজধানী পরিবর্ঘন করিলেন। দেবণিরির নাম তখন 
পরিবর্তিত হইয়া হইল 'দৌলতাবা'। কিন্তু নানা অশথবিধায় 
গড়িয়া ভাহার আবার মতের পরিবধন হয়। আবার সকলকে 
নিজেদের ধন-লমপততি গরু-বাছুর লইয়া দিল্লীতে ফিরি আসিতে 
হইল। অধনকার দিনে এই সাত শত মাইল আসা-যাওয়া 
করিতে প্রজার্দ। ও রাজকর্চারীদের যে কি নিগারুণ কউ সহ 
করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা হায় না। সে যাহা হউক, 
মালিক কারের সম হতেই ভূক ও আফগান দী মদমা 
গণ ক্রমশ: উত্তরপূ্বণ মহারাষ্ট্রে ও দৌলতাবাদ অঞ্চলে আসিয়া 
বিতি স্থাপন করিতেছিল। তারপর যুফলমান শান যখন 
যাদরদের রাজ্যে পাকাপাকিভাবে প্রতিিত হইল, তখন বন 


মারা ৩৯ 


ভাগ্যান্েধী ও বাবসাদার ধুসলগান এইখানে ভেরাডাণড 
বি্বাইতে লাগিলেন। 

মোহম্মগ তোগলফের যথেচ্ছাচার ও কুশাসনে হিন্দু মুসলমান 
উভয় সপ্প্রদায়ই অসন্তুট হইয়। উদ্বিয়াছিল। গুজরাট 
ইতপূর্বেধেই মুসলমানদের করতলগত হইয়াছিল। সমাটের 
অত্যাচারে অভিষ্ট হইয়া, সেখানকার কয়েবজন মুললমান্‌ ওমরাহ 
ও সামন্ত তীহার বিরুজ্ধাচরণ করিয়াছিলেন; ইহাতে নআট, 
তাহাদিগকে যথোপযুক্ত শান্তি দিতে কৃতসন্বপ্ন হইলেন। কিছু 
ওমরাহ ও লামস্তগণ দৌলতাবাদে পলাইর। আদিয়া। সেখানকার 
শাসনকর্তা, কতলুগ, খাঁর আশ্রয় লইলেন। তাহাদিগকে আশ 
দেওয়ার জন্ত কতনুগ থার চাকুরী,গেল। এই সময় গুজরাট 
হইতে যে সকল কর্মচারী ও সিপাহী সমাটের ফার্ম্ান্‌ লইয়া 
অপরাধীদিগকে ধরিতে আমিয়াছিল, তাহাদের সার্দার মিছত 
হুইলেন। 

১৩৪৪ খৃ্টাবে কতকগুলি হিন্দু সামস্তের লহান্ুত। লাস 
করিয়া, এই সক্ল মুলমান ওমরাহ বিপ্রোহের ধক্কা উড়াইয়া 
দিলেন ৷ দৌলভাবাদের হুর্গ বিপ্রোহীদের নিকট তাহার দ্বার 
খুলিয়া দিল। মোহাম্মদ তোগলক্‌ ইহাদিগকে সুচি শাস্তি 
দিবার আগ্য প্রকাণ্ড দৈগ্ঘবাহিনী লইয়া দৌলভাবাদে আসিয়া 
পৌছিলেন। অস্রাট, ছুর্গ অবরোধ ফরিলেন। কিন্ত্রী বাহির 
হইতে জাড়র থ। নামক একঞ্জন বিদ্রোহীদলের সেনাপতি 
সজাটের দলকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন । জয়লাভের উপক্রম 


৩৭ বাহ মনী সাগ্রাজা 


হইডেছে। এমন সময় সমর, খবর পাইলেন যে, দিললীতেও একটা 
বির্রোহের অগ্নি দ্বুলিয়া উঠিয়াছে । তখন ভিন্ি আহ অদ.উল্‌- 
মুন নামক সেনাধাক্ষের অধীনে একদল সৈছা রাখিয়া, তাড়াতাড়ি 
রাজধানীতে ফিরিয়। গেলেন! 

এদিকে বিদ্রোহী জাফর ধার দলে ওয়ারাঙ্গলের তৈলিঙ্গী 
রাজার ১৫,০০০ অস্বারোহী। এবং দৌলতাবাদ দুর্গ হইতে পাচ 
হাক্সার পদাতিক সৈন্য আসিয়া যোগ দিয়াছে; ঠাহার হাতে পূর্ব 
হইতেই আরও ২০,০০০ অশ্বারোহী সৈ্ঠ মৌসুদ ছিল। সম 
বিদ্বোহী দল একত্র হইয়া, জাফর খাঁর অধীনে আহমদ 
উ্-ুহ্ছের বাদশাহী নৈত্যদলকে ভীম বির্রুমে আক্রমণ করিতে 
অগ্রসর হইল। বিদরের নিকট উভয় পক্ষের তুমুগ যুদ্ধ হইল। 
আহা উল-মুদধ পরাজিত ও নিহত হইলেন। সফল হিন্দু ও 
মুসলমান সামন্ত মিলিয়! জাফর থাকে দৌলভীবাদের দিংহাদনে 
স্াধীন মআ্াট রূপে অভিষিক্ত করিলেন। 

জাফর খা পূর্বের দি্লীর এক সস্রান্ত ব্া্াণের জ্রীতদান 
ছিলেন। পরে তাহার প্রভুকে সেবায় তু করিয়া তিনি যুক্তি 
লাভ করেন। বিদীয়-কালে ত্রাঙ্গণ তাহাকে কিছু অর্থ 
পুরদ্ধার দেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তিনি নিশ্চই ধা! 
হইবেন) ব্রণের দে ভবিষ্/ৰবাণী আদ্র অক্ষরে অক্ষরে 
ফলিয়া গেল। জাফর খা, আলাউদ্দিন হাসান্‌ অল্‌.বাহমানী 
নাম ধারণ করিয়া, বর্মান নিজাম রাঙ্জের অধিকাংশ জুতা ও 
পশ্চিম মহারাদেশের কতকাংশ ব্যাপিয় বিদ্বৃত সাম্রাজ্যের 


ধরাই ও 


অধী্বর হইয়া উঠিলেন। এইভাবে *দাক্ষিণাত্যে বাহমানী 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। তাহার রাজধানী স্থাপিত হইল 
আধুনিক কুলবর্গা। বা গুল্বর্গার গায়ে; উচ্ছার নুতন নামকরণ 
হইল হাসানাবাদ (১৩৪৭ খুঃ)। 

ভাগাচক্তের এই অন্ভুত পরিবর্তনে, জাফর খা ওর্ফে দা, 
হাদান্‌ বাহানী তাহার পূর্বববস্থার কথা ভুলিয়া যান নাই। 
কৃদ্রতার মরধ্যাদ। রাখিতে, তিনি তাহার পূর্বতন মনিবকে দিল্লী 
হইাত সসম্মানে ভাকিয়৷ পাঠাইয়া, তাহাকে দেওয়ানের পদ 
প্রদান করিলেন। উত্তর কালে দেওয়ানের পরামর্শ ব্যতীত 
ডিমি কোন গুরুতর রাজকার্্য করিতেন না। ১৩৫৮ শ্রীটানদে 
হাসান্‌ বাহ্মানীর ধখন মৃতু হইল তখন তাঁহার রাজ্য-সীম! 
উত্তরে প্রাণহিত ও পেনগঙ্গা লদীর তীর পর্যান্ত, দক্ষিণে কৃষ্ণা 
নদীর তীর পর্যন্ত, পূর্বের ওয়ারাঙ্গল রাজোর দীমা (বর্ধমান 
নিজামরাজ্যের এক তৃতীয়াংশ পূর্ববভাগ ) পর্য্স্ত এবং পশ্চিমে 
চন্দৌর ও মহানদীর মধান্থ তুভাগ পর্যন্ত বিদ্বৃত ছিল। হাগান্‌ 
বাহস্জানীর পর আরো তেরো পুরুষ ১৫১৮ থুষ্টাব অবধি বিপুল 
বাহমাণী সাম্রাজ্য শাসন করেন। ইতোমধ্যে পেনগ্গার উত্তরে 
বেরায় দেশের অধিকাংশও বাহঘাশী রাজের সামিল হইয়াছিল । 

বাহনী বংশের পাঠান রাপ্মগণের দেড় শত বৎসরের 
শাসনকালনমধ্যে অধিকাংশ মহারাষ্টরভূমিই তাহাদের তবে ছিল। 
কিন্ু'ধছ দেশমুখ ও নায়ক নাম মাত্র অধীনতা স্বীকার 
করিয়া ছিলেন এবং ্ঁহাদের কেহ কেহ কেন্দ্রীয় শাসন ও সৈগ্য- 


ঞ বহজানী সাবা 


বিভাগে উচ্চ পদমমূহে নিযুজ হইয়াছিলেন। অধীন দেশমুধ্গণ 
অতি সামান্য মাল্ওজারী. প্রাদেশিক মুসদমান্‌ শীদন-কর্তীকে 
পাঠাইয়। দিয়াই নিশ্িন্ত হইতেন ; তাহাদের দ্মাভান্তরীণ ব্যাপারে 
কচিৎ হস্তক্ষেপ করা হইত। কিন্ত সাততপুরা ও পশ্চিমঘাটের দুর্গম 
স্থানসমূহের রজার বা দেশমুখগণ এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে 
মুদলমান অধীনতার কোন ধার ধায়েন নাই। আবার সুবিধা ও 
ম্থযোগ পাইলে; দেশমুখাণ খাজনা পাঠানো বদ্ধ করিয়া ও বিদ্রো- 
হাচরণ করিয়া, কেন্দ্রীয় সরকারকে বাতিবাস্ত করিয়া তুলিতেন। 

দ্বিতীয় বাহানী-সমাট, মোহাম্মদ শাহের রাজবব-কালে 
এইরাপ একটা বিদ্রোহ একটু ঘোর়াল রকমের হইয়। উহিযাছিল । 
মোহাম্মদ শাহ, তুর দক্ষিণ ভীরে অবস্থিত প্রতাপশালী বিজয় 
নগর নামক হিন্দু রাজোর বিরুদ্ধে এক অভিযান ধারিয়াছিলেন। 
সেই ম্বযোগে গোবিন্দ দেও নামক ঘাদব বংশীয় এক সর্দার_. 
যিনি দেবগিরিরপ্পশ্চিমে সামান্য একটু যায়গায় দেশমুখ হইয়া 
কোন রকমে টি'কিয়। ছিলেন, তিনি প্রবল হইয়া, দেবগিরির 
(পেলতাবাদের ) শাসনকর্তা, বহরাম থাকে হাত করিয়া 
ফেলিলেন্‌। হারা! বাগ্‌লানার রাজার নিকট হইতে অর্থ ও সৈহ 
সাহায্য পাইয়া, অন্থপান্মৃত সুলতানের অধীনতা অস্বীকার করিয়া, 
হাহার রাজধানী হাসানারাদ অধিকার করিতে চলিলেন। এই খবর 
পাইয়া, মোহাম্মদ শাহর বিশ্বাসভাঞ্ন কর্মচারীরা! রাবাধানী ও 
ভাহায চতুষ্পার্থ হইতে যথাসাধ্ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইঁহাদিগকে 
বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন) 


মারা ০ 

এঙন মম সম্রাট ও বিজয়নগর নগর হইতে আাজবারীতে 
ফিরিল্লা আলিয়া) সমন্ত ব্যাপার শুনিতে পাইলেন।- প্রাচীন 
জারা রাজোর রাজধানী পৈধান্‌ নগরের নিকট শিউরগাওয়ে 
ছুইদলের সৈগরের সাক্ষাৎ হইল। যুদ্ধ আরত্ত হইতেছে, এমন 
সর একদিন ঘোড়ায় চড়িয়! সমাট. আসিয়া দুই যুধামান সৈন্যের 
মাঝখানে দাড়াইলেন্‌। স্টাহাকে দেখিয়াই বিভ্রোহীদলের জয়াশ। 
রিথিঘে উড়িয়া গেল । প্রথমেই বহরাম খা! লক্্ায় হেট হইয়া 
মআট্‌কে শত কৃর্ণীস্‌ করিলেন; তীহার পিছনে যে যেদিকে 
পারিল পলাইয়া গেল | কিন্তু রাম ধা একটু ধৈর্য্য ও সাহসে 
বুক র্ীধিলে, তাহার দাসমনোভাব এই সঙ্কট সময়ে এমন করিয়া 
তাহাকে কাপুরুষ না সাজাই, হয়ত হিননু-ও মুদলমানের মিলিত 
সৈল্য বাহারী রাজ্জ্ের অনৃষ্টচক্র বিপরীত দিকে খুরাইয়া দিত! 

মাগয়ীলী, কোল প্রদ্ভৃতি পার্বত্য উপজাতিরা স্থায়ীভাবে 
কখনও মুললমানদের শাদলাধিকারে আসে লাই। মহাদেও 
পর্ববষ্ঠাধ্জলের জ্ধিবামীরা প্রায়ই মুদলমান অধিকারের মধ্যে 
প্রষেশ করিয়া লুঠ'তরাজ .করিভা দক্ষিণ কর্ধনেও 
মহারাষ্গণ মুসলমানী শাসন কথায় কথায় অগ্রাহ করিতেন । 
পুনা, লাতারা, কোলাপুর। কারড ওয়াই, জামখণ্ডি, নাগথানা, 
গাগোলি, রাজাপুর প্রভৃতি শান তখনও পর্যন্ত স্বত্ গ্বাধীন 
মহারাটীয় রাজাদের হ্তায়া-ডলে নির্ভয়ে কা্-্যাপন করিতে- 
ছিল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে অভিযান প্রেরিত হইত । 
কিন্তু উহাতে বিশেষ কোন ফল দর্পে নাই! 


গ খাহনী বাজ 


বশে ১৪৩৬. ৃষটান্কে মর্মিকউলংভিায়ের নারকতা 
কতা স্নি্ববাচিত বাদিশাহী সৈন্য এইদিকে প্রেরিত হইল । 
গছরষ্টে নানা. ক্ষতি স্বীকার, করিয়া, সঙ্থাছি পর্বডমালার 
ঘারে রয়েকটি স্থান তিনি দখল করেন। পুনার চৌদ্দ 
মাইল উত্তরে চাকুন, হইতে জুন্লার নগর পর্যন্ত পার্ধত্া ভূমিতে 
মুসলমান পতাকা প্রোথিত হয়। জুগ্লারে অল্লিক ডিজার এক 
দ্রভেদ। পার্বদ্। হর্সনিত্দ্াণ : করিলেন এবং চাকুনে একটা! 
শাসনককেন্্ স্থাপন করিলেন। ্টিনি পুনার আরো কয়েক 
তেশেশ দক্ষিণে ভোরের নিকটবর্তী এক শ্বাধান ঠাঞজাকেও 
অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন। যাহা হউক, মহারাষ্ট্র 
রাজারা পরাফ্রমে ঘটিকা কখনও মুসলমানের, নিকট হটিয়া 
গিয়া থাকেন, কিন্ত কূটকৌশলে তাহাদের নিকট কখনও মাথা 
নীচু করেন নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । 

ভোরের রাঞ্জা মারিককে বেলিক বানাইবার এক চমৎকার 
ফান্দি। আডিলেন। ভিনি জানাইলেন, সিংহগড়ে তাহার এক তীষণ 
প্রতিবন্থী ও ঘোর অত্যাচারী, রাজ! 'াছেন, তাহাকে হদদ 
মুদলমান সেনাপতি জব করিয়া দিতে পারেন, আহ। হইলেই 
তিনি ইস্ধাম ধর্্ঘ গ্রহণ করিবেন এবং প্রতি বৎসর নিয়মিভ 
চা হারে খাজনা পাঠাইয়। দিবেন) সেনাপতি . সরল 
প্রাণে এই প্রস্তাবে ন্মত. হইয়া, পুমার টারি ক্রোখ দক্ষিণে 
দিংপড় দখল করিডে .রওনা কইলেন) . পথিমধো: একদিন, 
গায় নিশীথে আচস্কিতে ভোর-যাজের দুর্ঘদ সৈম্যদল দুর্গম 


অছারাষ্ ৪২ 
গর্বরত' পার্থ হইতে পৈশাচিক উল্লাসে মুসলমান সৈম্থো্ উপর 
ঝাপাইয়া পড়িল। সাত হাজার নৈ কচুর মতো মহারাটরদের 
শাণিত খড়গে কাটা পড়িল। মঙ্ির সাহেব কোনরূপে প্রাণ 
লইয়। ও মান্টুকু খোয়াইয়। দেশে ফিরিয়া আমিলেন। ইছার 
পর ১৫1১৬ বহমরকাল খার কোন অভিযান এই অঞ্চলে প্রেরিত 
হম নাই। 

প্রথম বাহমানী শ্বলভান মালাউদ্দিন হাসানের সময় হইতেই 
গুল্বরগ সাম্রাজ্য চারিটি প্রদেশে ('তরফ') বিভক্ত হইয়াছিল; 
এবং প্রত্যেক প্রদেশে এক একজন শাসন-কর্তা বা তরফ দার 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রদেশগুলির লাম--গল্বর্গা, দৌলতাবাদ, 
তৈলিঙন ও বেরার। ভাহার পর একশত পঁচিশ বতসরের 
মধ্যে তুক্গভদ্ তীরের প্রবল প্রতাপান্বিভ বিজয়নগর রাজে]র 
বেশীর ভাগ, ওুয়ারজল রাজা। তৈলিগন রাজের উত্তরাংশ 
ও ওডিষার দচিণ পূর্ববাংশ এবং দক্ষিণ পশ্চিমে কোলাপুর 
হইতে গোয়া পর্যন্ত তৃভাগ ঠাহাদের অধিকারে আসিয়া পড়িল। 
আগ্চকালকার খান্দেশ। নাসিক, থাদা, কোলাবা প্রস্তুতি কয়েকটি 
জেলা ও ছুরারোহ পর্বতাঁঞ্ল ছাড়া সমস্ত মহার।টুই তখন 
মুসলমানদের প্রজ!! 

্রয়েদশ স্ুলতান্‌ মোহম্মদ শাহ, বাহ্‌মানীর উজীর খাজ] 
জাহান্‌ মাহনুদ গাঁওয়ান্‌ এই বিস্তীর্ণ রাজ্যকে আর চারিটি প্রদেশে 
বিভক্ত রাখা ঘুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না) কারণ তাহা ছইলে 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমত। অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং তাহার 


বু যানী লাস্াঙ্গা 


কলে দুযোগমত ভবিষ্যতে ইহারা স্বাধীনতা ঘোহপায়ও ইতস্তত; 

করিবেন না। হতরাং তিনি লবাঞ্ডিত অধিকার সমেত পুরান 

চারিটি প্রদেশকে নিম্নলিখিত অটিটি তরফে ভাগ -করিলেন। 
পুরাতন গুল্বরগ প্রদেশ ভাষ্গিয়া গঠিত হইল-_. 

(১) বিজাপুর_ভীমা ও রুষ্ণার ব্রিমোহালার পশ্চিম 
ভাগন্থ সমস্ত দেশ) ইহার সহিত বিজয়মগর-হইতে-বিজিত 
রাইচুর ও মুদগল শহরও মুক্ত রহিল। উজীর মাহমুদ গওয়ান 
নিজে এই প্রদেশের শাসনকর্তা হইলেন। 

(২) হাসানাবাদ__ভীমা নদীর উত্তর পারে শোলাপুর, 
আকালকোট। গুলবর্গা। শাহাবাদ। ওয়াজ প্রভৃতি স্থান ইহার 
মধ্যে রহিল। হাবজীদেশীয় দপ্তর দীনার ইহার শাদন-কন্ঠা 
নিযুক্ত হইলেন। 

পুরাতন দৌলভাবাদ তরফ, ভাগ্তিয়! গঠিত হইল_. 

(৩) দৌলিভাবাদ_-ইউগফ, আদিল শাহ, ইহার প্রথম 
শাসন কর্তা। 

(8) জুম্লার-_ উত্তরে জুমার শহর হইতে দাক্ষণে বেল্যাম্‌ পর্যাস্ত 
ও গোয়া। ইহার প্রথম শাসনকর্তা, হইলেন ফকীর-উল্যুদ্ধ। 

তৈলিঙ্গন তরফ ভাঙগিয়া তৈয়ারী হইল__ 

(৫) রাল্সমহেন্জী--মসলিপন্তন হইতে আরম্ত করিয়া, 
উন্তরপূর্বেধ প্রায় গল্জাম এবং পশ্চিম দিকে প্রায় হায়দ্রাবাদ 
পথ্যন্ত প্রলম্থিত তৃভাগ্ব। নিজ্ঞাম-উল্মুদ্ক বিহারী ইহার 
প্রথম গতণার। 


দারা ৪৮ 

(৬) ওয়াররল- ইহার প্রথম শাদলকর্ত। হইলেন, 
আজিম খা। 

বেরার প্রদেশ দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়া সষট হইল__ 

(৭) গয়াল্--উত্তর ভাগ। ফতেউন্লা ইবদ্‌উল্মু্ 
প্রথম শাসক। 

(৮) মাহ্র-দক্ষিণ তাগ। ইহার শাসন-কর্তা হইয়। 
আসিলেন হাব্‌শী দেশীয় খোদাবন্দ খা। 

রাজমহেস্্রী * প্রদেশের শীদলবর্থা নিজাম-উপুক্গ 
স্থলতানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি এক ত্রান্াণ 
কুল্ক্লানীর ছেলে ; কৈপোরে মুদলমান সিপাহী কর্তৃক বন্দী হইয়। 
বাহমানী রাজো নীত হইয়াছিলেন। ম্ুলঙানের নজরে পড়িয়। 
তাহার ভাগ] ফিরিয়া যায়। মুসলমান্‌ ধর্ম গ্রহণ করিয়া, তিনি 
হাজারী' বা এক হাজার সৈগ্যের অধ্যঙ্স হইলেন। তারপর 
মাহমুদ শাওয়ানের বহু খোসামুদী করিয়া, ক্রমে পাচ ও দশ 
হাজার সৈম্ের সেনাপভি্পদে উন্নীত হনু। তারপর উল্জীরেরই 
স্বপারিশে তিনি তৈলিঙনের তরফারার হইয়াছিলেন। 

কিন্তু মাহমুদ গাওয়ান্‌ হৈলিঙগন প্রদেশ ভাঙিয়া দুইভাগ 
করিয়া দেওয়া, তাহার প্রতাপ কিছু খর হইয়। পড়িল। ইহাতে 
তিনি জুন হইয়া। সুলতানের নিকট আসিয়া! মিথ! করিয়া, তাহার 
হিজৈধী বছধু গাওয়ানের নামে রাজদ্রোহের নালিশ রুজু করিলেন। 
এক প্রকার বিনা বিচারেই এই উপারহদয় ও বহছদরশী উদ্লীরের 
শ্রাদ্দণড হইল । তথন ধূ্ব নি্জাম-উঙ্মুষ, প্রধান মন্ত্রীর আসন, 


নং বাহমনী সায়া 


অধিষার করিয়া, মুলভানের চোখের উপর বড় বড় জায়গীয় 
নিজের তয়ফে টানিয়! জানিতে লাগগিলেন। কয়েক বৎসর পরে 
নিজামও ঠিজ এইভাবে এক কৃত কর্মচারীর হস্তে নিহত 
হইলেন। যাহা! হউক, নিজাম উজীরা লইলে, রাছমহেচ্্ার 
শাসন-কর্তার পদে তীহার পুত্র মালেক আহমেদ বিহারী 
উপবেশন করিয়াছিলেন। 

ম্লান মোহাম্মদ শাহের স্বতাব-চরিত্র ভাল ছিল না; তিনি 
অতান্ত মদ্/পায়ী, দুর্ববণচিন্ত ও রিবেদাহীদ ছিলেন। তীহার 
রাজদরবারে বড়, বিশ্বামঘাতকতা, মিথ্যা অপবাদ, প্ররোচনা 
ও বিবাদ-বিস্থনের অন্ত ছিল না। গাওয়ানের ৃত্ুকালীন্‌ নীরব 
অভিশাপ এই বিস্তীর্ণ সমাজের উপর একদিন কালবৈশীবীর 
রুদ্র বঙ্া ডাকিয়া আনিল'। প্রাদেশিক শ্ামনকর্তার। একে একে 
খাজা পাঠানো বন্ধ ও প্রকারান্তরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। 
মোহম্মদ শাহর ম্বত্যুর মময় তাহার রাজাদীমা কেবলমাত্র 
হাদানাবাদের মধ্যে পর্বযবদিত হইল। উহার পর চারিজন 
সলভান্‌ অল্লদিন বরিয়া রারেতক্তে বনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
তাহাদিগকে খেলার পুতুল করিয়া স্বত্ব মন্ত্রী কাসেম বারিদ 
রাজ্য-পরিচালন করিতে থাকিধেন। অবশেষে তিনিও ম্ঘোঠা 
পাইয়া, মনতরীর মুখোস্‌ খুিয়া ফেলিয়া নিঙ্ছেকে রাজ। বলিয়া 
ঘোষণ! করিলেন । 

এমনই করিয়া দাক্ষিপাতোর বিরাট বাহ্যানী দাআজা 
ভাঙ্গিয় খণ্ড খণ্ড হইয়া! গেল। কয়েক বদর ধরিয়। এই খ্ 


্া্ ঙ 
রাহাগুলির মধোও প্রীধন্ত ও রাজমীমা-বৃধি লইয়া কামড়" 
কামূড়ি চলিল! তারপর বে ঘটনার মূত্রপাত হইল। তাহা 
পৃথিবীয় 'শ্বাধীনতার ইডছানে মোনার... অক্ষরে : লিখিত 
রহিয়াছে! 


মণ্তম অধ্যায় 


আহুমেদনগর, বিজাপুর.ও গোলকুণু] 


বাছমানী রাজ্যের হিতাকাওক্লপি উলীর মাহমুদ গাওয়ান্‌ 
বি্াপুর তরফের় রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন, তাহী। পূর্ব অধ্যায়েই 
বলা হইয়াছে। রাঞাদেশে তাহার যখন প্রাণদ্ড হইল, তখন 
ইউহ্ফ, আদিল শাহকে দৌলতারাদ তরফ হইতে বিজাপুরের 
তরফদার করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিজাপুরে আসিয়া 
তাহার ক্ষমতাঁবুদ্ধির যথেই৯ট যোগ সুবিধা ঘটিতে লাগিল। 
অবশেষে ১৪৮৯ থৃষ্টান্দে তিনি স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়' 
বিজ্াপুর রাজ্যে আদিল্‌ শ্রাহী রাজবংশের পত্তন করিলেন। 

এদিকে দৌলতাবাদের তরফদারের পদ খালি পড়িস্াছিল। 
তখন কিছুদিন পর্যন্ত নি্গাম-উল্মুদ্ধ, প্রায়শঃ রাজধানীতে 


চে আহ মেদনগর, ধিপাপূর ও গোলভুণ/ 


বসিয়াই উহার শামন-পরিচালন করিয়াছিলেন এবং, হিন্বোরী, 
পাথরী, তীর প্রতি দিলা. দৌলতাবাদের মহিত সংযোগ, করিয়া 
তিনি উহাকে যথেষ্ট নধ করিয়া দুলিরাছিন। স্বারপর সনি 
ভুঙ্লার তরফণ দৌলতাবাদের সহিত পুনরায় একীতূত করিয়া, 
মর্ববাপেক্ষা বড় একটা প্রদেশ গড়িয়া তৃলিলেন। নিঞ্জামের 
পুর মালেক আহমেদ এদিন রাজমছেল্দীর তরফদারি করিতে 
ছিলেন। উদ্দীরের কার্য লিপ্ত থাকিয়া ও অপদার্থ হলতানকে 
চোখের আড়াল করিতে ইচ্ংক না! হইয়া, চতুর নিঙ্গাম, পুত্র 
মালেক আহমেদকে রাজমহেন্দ্রী হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়া, 
দৌলতাবাদের তরফদার করিয়, পাঠাইয়া দিলেন (১৪৮৫ খুঃ)। 

নিজাম-উল্‌মক্ধ নিহত হওয়ার কিছুদিন পরেই মালেক্‌ আহমেদ 
বাঁকিয়া বসিলেন। পিজর সহায়তায় ভিনি তখনু প্রহৃত ধনরত্ 
ও লোভনীয় রাজাধণ্ডের সর্বময় কর্তা। তিনি ১৪৮৭ 
ঘুটাকে আহমেদ শিজাম-উল্ নু, বিহারী শাহ--এইকপ 
দিগঠাজ নামে ভূষিত হইয়া, ভগ্রতরায় বাহজানী সাত্্রাজ হইতে 
্বত্র হইয়া পড়িলেন। পরে ডিনি দৌলতাবাদ হইতে রাজধানী 
উঠাইয়া, প্রায় ব্রিশ ক্রোশ দক্ষিণে আহ্‌মেদগর নামক নুন 
রাজধালীর পত্তন করিলেন । এইভাবে স্বাধীন আহবেদনগর 
রান্ছা নিজামশাহী বংশের দ্বারা গঠিত হইয়। উত্নিল। এই নবীন 
রাজাকে জব্দ করিবার প্রাণপণ চেষ্ট করিয়াও বাহমানী স্থলভান 
কুভকাধ্য হইতে পারিলেন.লা । 

নিজামউন্মুন্ষের মৃত্যুর পর, গঞ্জাম ও টিকাকোল অঞ্চল 


ছানা ৮৮ 
রাষমহে্্ী-তরফ হইতে, উড়িধ্যার শ্বার্ীন রাক্জা কাড়িয়া 
লইলেন) নৃতরাং এ ভরফের আয়তন তর হইয়া যাওয়ায় 
উহার সহিত ওয়ারঙ্স, তরফ মিলাইয়! পুনরায় পূর্বের স্যায় 
তেলিঙন ভরফ গঠিত হইল। কুতর-উল-ুক্ত. ইহার তরফদার 
হইলেন। ওয়ারঙ্গল্‌ ও রাজমছেত্ীতৈ তরফদারের দুইজন 
ফৌঞ্দার মোতারেনু রহিলেন। নূতন রাজধানী হইল বর্তমান 
হায়দ্রাবাদ শহরের নগ্মিকটে গোলবুণ্ডায়। ১৫১২ বৃষ্টা্ে 
কুতব-উল্মুন্ধ,শ্ব'খীন হইয়! গোলকুায় কুতব শাহী রাক্তবংশের 
ভিত্তিস্থাপন করিলেন। 

কয়েক বৎসর পৃর্ব্রে বেরারের ভাঙ্গা তরফ দুইটি পুনরায় 
জোড়া লাহিয়াছিল. এবং ফতেউনল ই্মবউল্‌মুদ্ধংএর 
বংশধরগণ ঘখক পাইয়। অন্ত দূকলের মত, এখানেও স্বাধীনতা 
ঘোষণা! করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্মদ্‌ শাহীদের শ্বাধানত! বেশীদিন 
বজ্তায় থাকে নাই। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আহযেদনগরের চতুর্থ 
নবাব মূর্ভাজ| নিজাম শাহ বহু লড়াই করিয়া, বেরার ছয়ফটি 
নিজ রাজোর সামিল করিয়া! লন,। 

পর্ধ্বেই বলিয়াছি। উদ্জীর শ্সামীর বারি? নিজেকে হানানা- 
বাদের সমাট, বলিয়া ঘোষণা করিয়া গুলবর্সার বাংমানী 
সিহাসনে কায়েম হইয়াছিলেন। তিনি হালানবাদ হইতে কয়েক 
ক্রোশ উত্তরে বিদর নামক স্থানে নৃতন রাজধানী স্থাপন -করিয়া- 
ছিলেন। 'বিদররাজ্য আরতনে যেমল'দকলের চেয়ে ছোট ছিল, 
ক্ষমতায়ও তেমনি দকলের হীন ছিল। : কীজেই বারিদশাহী 


বি আহমেধনগর, যিজাপুর ও গেঁধিকুতী 
বাজাও কয়েক বংমর পরে বেরারের পারশাম-ভাগী ছল । ইহার 
অধিকাংশ বিাপুর ও বাধী অংশ গোলরুপা-পীজা খ্ীস করিয়া, 
নিজেদের দেহ পুটি করে। 

পূর্বেই বলিয়াছি, অধিকাংশ মারার তু ও আকগান্‌ 
বাদশাহ. কড়কি অক্কিত হইলেও মহারাষটর লেশমূধাঁণ মারে 
মাঝে বিভ্োহ করিতেন) কেহ কেহ বা দুর্গম গিরিদূ্গে নিরাগ 
হইয়া, পরস্পর-বিশ্লিউ কষ কষ স্থানসমূহ স্বারীনভাবৈ পান 
করিতেন। মালেক আহমেদ বেহারীর তরফদারির যুগে পুনা 
অঞ্চলের কতকগুলি সঙ্গীর একযোগে বিদ্রোহ উপস্থি্ করিয়া" 
ছিলেন। মালেক বছ সৈন্ত ক্ষয় করিয়া, নামা বাধা-বিপাতির 
মধ্য দিয়া, নার চাপ লৌহগড়। সিংহাঁড় প্রস্তি দর 
মেড ভুমি অধিকার করেন। ুণর দিদিকে খোনদা 
রাপুরের নর্দীরকেও তিনি অধনমিত করিয়াছিলেন। 

১৪৯ ঘুষ্টান্দে ভাস্কো ভাগামার নেতৃত্বে এবদল পর্তৃগীজ 
আসিয়া কেরল দেশের (বর্তমান মাগ্গালোরের দক্ষিণে) 
কালিকট নামক স্থানে আসিয়া, অবতরণ করেম। ফিছুদিন 
তার! ভর্রভাবে দেশবাসীর সহিত মেলাধেশী। করার পর, 
দেশীয় নৌকায় করিয়া নানা নদন্পীতে ধাবসার অছিলায় 
বেড়াইিতে লাগিলেন। শেষে আরো! কয়েক দল পর্ৃীক্ 
দেশ হইতে আমিয়! পড়িল; তাঁহারা! কেরল ও দক্ষিণ কল্তনের 
বনে স্থানে আজ্ঞা গাডিল। কমে ক্রমে পর্ভুগা হইতে 
বর" জী তাষ্যা্ধী "আনিয়া ভুটিল ), ভাহাদের 


জারা - ৫০ 
সঙ্গে গোপনে কামান-বন্দুফও প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইল? 
শেষে ভাহারা আহ মেদনগয় ও বিজাপুর র্যজ্যের পশ্চিম 
উপকৃলে দারুণ দস্থাতাও সুরু করিল। 

গোয়া তখন বিজাপুর হুলতানের অধান | পর্ভগীজদের 
নায়ক আলফোপ্তো ডি আল্রুকার্ষের সতৃষঃ দুটি ইহায় উপর 
পতিত হইল। ইতপর্ব্রে তিনি দাবুল শহর লুষ্টন করিয়া, 
জন্মসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। তিম্মোজী নামক কেরল দেশীয় 
এক ছাদস্ত জলদসথা পর্তগীক্মদের দলে আমিয়। যোগ ছিলেন । 
১৫১০ খুটাষে গোয়ার উপর পর্তুগীজ কাদানের গোলা 
আসিয়া মৃত্যুর বিভীষিকা দৃষ্টি করিল। ভারতবর্ষে এই প্রথম 
কামান গর্জন শ্রত হইল। গোয়ার শাসনকর্তা সদলবলে 
পলায়নপর হুইলেন। গোয়ার চারিপারথে বসান পর্তণীজরা 
জ্রুত দখল করিয়! লইয়া, একটি ছোটখাট সুরক্ষিত রাঙ্য 
গড়িয়া তুলিলেন। পরে সমগ্র ঘোড়শ শতান্সী ব্যাপিয়৷ এই, 
গোয়াকেই কেন্্র করিয়া, তাহারা সায়া পশ্চিমভারতীয় উপকূলে 
মববিষামত জলদন্যুৃততি ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়াছিলেন। 

১৫২৯ ধু্টান্দে আহ মেদনগারের দ্বিতীয় স্ল্তান্‌ বুছণ নিঙাম 
শাহ, এক মহারাঠীয় রা্ছণকে হার প্রধান মন নিযুক্ত করি” 
লেন। এই ঘটনাটি মহারাথীয় ইতিহাসের একটা ম্মরণীয় ঘটনা । 
প্রধান মন্ত্রী নাম হইলে (পেশ ওয়া! | তথন হইতে নিজামশাহী 
শাসন-তন্রে হিন্দু মহারাহীয়েরা যখেউ প্রতিপতিশালী হই 
উিলি। এতকাল দ্লীল-দ্তাবেছ, নথী-পত্র ও হিসাবাদি পারস্ট 


4১ জছ মেধনগর, বিলাপ ও গৌলকৃখা, 


সবাঘায় লিখিত হইত; ইত্াহিম আদিল শাহর আমলে 
সর্বপ্রথম বিল্াপুর রাজ্যে এ প্রথা উঠাইযা। দিয়া মহারাষঠু ভাষায় 
দিখিবার বাবস্থা কর! হইল। 

১৫৫৫ আফাব্দ হইতে বিজ্াপুর রান্র-মরকারে ও সৈতদলে 
বছ মহারাষ্ট্র যোগ দিতে লাগিল। ইত্রাহিমি আদিল শাহ্‌, 
বিদেশী দেনাদল তাজিয়া দিলেন এবং তুৎপরিবর্তে দেশীয় 
সৈশ্বদল গঠন করিলেন। এই সময়ই “বীর” নামক মহারাষ 
অশ্বদাদী মৈন্যদলের স্থি হইল। পূর্বে ছিল 'শিলীদার' অর্থাৎ 
বে ঘোড়-সওয়ার সেল] নিজের ঘোড়া! নিজে যোগাইত। 
এখন হইতে নিয়ম হইল-__রাজসরকার বা জারণীরগার সৈন্যদের 
ঘোড়া কিনিয়। দিবেন) তাহাদের নাম হইল বর্গীর। এইনপে 
৩০৯০০ স্থায়ী বসার টস বি্াপুরের মাহিনা খাইতে লাগিল। 
এই মারাঠী ঘোড়গয়ারগণই পরবর্তিকালে ভারতের দর্বত্র 
'র্থী! নাষে এত প্রমিধি লাভ করে। 

বিজাপুর ও আহমেদনগরের অধীনে বহু পরগণায় 
মহারাসীয় দেশমুখগণ বাহাল্‌ ছিলেন। তাহাদের তাবে অনেক 
মময় বড় বড় জায়গীর ও কেন্প। থাবিত। জেলার করাকে 
'মোক্শুদ্দার বলা ইইত। ইনি জেলার থাজন! হইতে -একটা। 
অংশ নিজের পারিশ্রমিক হ্বরূপ কাটিয়া! রাখিয়া,, অবশিষ্টাংশ 
স্বলতানের কোষাগারে পাঠাইয়] দিডেন। কোন কোন গ্রেলার 
মোক্শুদারমহারাররীয় তরা্ষণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন। ভ্রুমে ক্রমে 
হিনদুমুসলমানে একটি! পৌ্রাত্যের সন্বন্ধ দীড়াইয়া মেল। 


দারা ৫ 


প্রথম প্রবম হিনুর্মের উপর কিছু অভ্াচীর চিরে পেখে 
বীরে ধীরে মস্িদের পাখে উত্ত্ মন্দির মাঁধা উচু করিয়া 
উঠিল । সুলতানগণ বিশ্বামী মোক্গদারগণকে ক্রমে ক্রু 
বাজ রাও? নায়েক প্রভৃতি উপাধি দি, তুউ করিতে 
লাগিলেন। 

দেবগিরির যাদব রাজবংশীয়দের এক বংশধর ছিলেন লাখোজী 
যাদব রাও) ইনি ষোড়শ শতীবীর শেষভাগে আহমেদনগারের 
স্থলতানের অধীনে দিনদংয়েরের দেশমুধ ছিলেন। চচুদ্দিকে 
তাহার পশার-প্রতিপন্তি থে ছিল। ত্রাহার আদেশ- 
রক্ষায় অন্ন দশ হাজার ঘোড়সওয়ার সৈন্। মোতামেন 
থাকিত। দৌনতাবাদের নিকট ভিরোল নামক গ্রামের তৌ স্লে 
পরিষার খুরম্থাস্ত ও বরধিধু ছিলেন; এই পরিষারের অনেকেই 
ু্যাতির সহিত পাটেল্এগরি কারিয়া উপরিওয়ালার হুনজরে 
পড়িয়াছিলেন। যাদব রাওয়ের পরিধারের ' সহিত ইহাদের 
বন্ধু ছিল। 

বৃদ্ধ পাটেঙ্ বাবাজী ভৌষ্লের দুই ছেলে) বরটায় নাম 
ম্জী ও ছোটটির নাম বিটুঞ্জী। ফুলতানের দেশদুখ ঘুগপাল, 
রাও নিশ্ছদ্করের ভর দীপবাষীয়ের সহিত অনপয়সেই মীর 
বিবাহ হয়। ১৫৭৭ ধৃঁটাবে পঁচিশ বংসর বয়সে, লাখৌজী যাদব 
রাওয়ের সহায়তায়, তিনি নিঙ্গাম শাহী সরকারে রাজধানীতে 
এক অগ্ারোহী দলের নায়ক হইলেন। খোঁড়াগুলির মালিক 


তি আহ মেচনগর, বিজাগুর ও গোলাকুকী 


ছিলেন ছিনি নিছেই। বন্ধু দিন পর্যন্ত তাহার নস্তান-সন্তৃতি 
হইল না দেখিয়া। তিনি সনত্ীব তুলজাপুরের প্রসি্ধ তবাহী 
ঘেরীয় মদ্দিরে, পু! মান করিলেন। কিন্তু ইহাডেও যখন 
কল হইল না, তখন তাহারা শাহ. শীয়, নায়ক এক প্রসিদ্ধ 
লীরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন। পীরের দোয়ায় ১৫৯৪ 
টানে দীপাবাঈী এক বমিষ্ঠ পুররস্তান, প্রণব করিলেন। 
পীরের প্রতি কৃতজ্ঞতা! দেধাইতে তাহার] পুত্রের নাম রাখিলেন 
লাহন্ী। পরবহসরে আর একটি পুত্রসন্তান জন্ম হণ করিলে, 
তাহায় নাম রাখ! হটল শরীফী। 

মলজী ক্রমশঃ রাজধানীর মধ্যে ও বাহিরে বেশ একট, না 
করিয়া ফেলিলেন। ভীহারবীরব্যাতির কথা হলতান জাল 
নিজাম শাহরও কাণে উঠিয়াছিল। পদ- রায় কিছু ছোট 
হইলেও মরজীর সহিত যাদব রাওয়ের বন্ধু বেশ পাকি উঠিল। 
শাহী তখন পাঁচ বতমরের মৃন্দর, হুট ও সচঞ্চল পি 
ছে'লির লিমরণরক্ষ। করিতে, মন্ঙ্বী তাহার জোষ্ঠ পুত্রকে 
লইয়া পঞ্চম দোলের দিন ঘাদর মাওয়ের বাগাল-বাটাতে উপাস্িত 
হইলেন! গান-বারনা আমোদ-জহলাদে আমর সরগরম, 
্কায়ার ছড়ায় সকলের দেহ দালে লাল। 

শাহজীকে দেখিয়া যাদব রায়ের বড় পছন্দ হইল। 
জয়াকে নিকটে ডাকিয়। আদর করিয়! মুন করিলেন। 
গাশেই ভাহার তিম বদরের কন্ঠা জীজীবাট রসিয়াছিল। 
ঠা্ছলে কন্যাকে জিজঞাদ] ররিলেন, "থা! মা, এই ছেলেটিকে 


মারা ১ 
গিরে করবি ৯ জীন ভাহার কৌডুপূর্ণ রত চকু শাহজী় 
দিকে রাই, অবপট সম্মতিতে ঈখৎ মাথা নাড়িল। কিছুক্ষণ 
পরেই শাহী ও জীভীতে ভাব জমিয়া উঠিল। দুইজনে ঢুইজনের 
গায়ে মাথায় রঙ মাথাই হালিযা দুটোপুটি খাইতে লাতিন 
এই সমর মন্রলী তৌস্লে সেই আনন্দ-মজ.লিসের মধ্যে 
উঠা দাঁড়াইয়া বলিলেন, প্তাইসব, আপনারা শুনুন--আজ 
এই শুভদিনে আমার ছেলে শাহজীর সঙ্গে জীলীবাঈয়ের বিবাহ 
একপ্রকার গাঁক! হেয়ে' গেল” সকলে “বেশ ত) বেশ ত” 
বলিয়া! কলধ্নি করিয়। উঠিলেন। যাদব রাও উহা তৌমূলের 
রী ভাবিয়া মৃদু ৃু হাদিতে লাগিলেন। 

এই ঘটনার কিছু দিন পরে খাব রাও একদিন মল্লজীকে 
নিম করিলেন। কিন্তু ম্জী বলিয়া পাঠাইলেন থে, তাহার 
পুত্রের সহিত জীভীর বিবাহ-স্্ধ সতাই পাকা হইল কিনা-_তাহা 
জানিতে না পারিলে, তিনি নিম গ্রহণ করিতে পারিবেন না। 
কিন্তু যাদব রাও দোলোৎসবের একটা অপার বিভ্রপকে এতবড় 
একটা মহাষত্যে পরিণত করিতে টাহিলেন না। তাহার গর্বিত) 
সী স্বামীর এই রঙগরসকে পর্যন্ত তীত্র ভাষায় নিন্দা করিলেন 
এবং পরম্্াদ ও অর্থবলে হীন ওই পে1স্লে পরিধাযে মেয়ে 
দেওয়ার কষ্ট! করিতেও লঙ্দিতা হইলেন। 

কথিত আছে, এই প্রতযাধযানে বিন্দুমাত্র নিরুৎমাহ না হইয়া, 
অনল ঠীহার পরিবারবর্গকে লইয়! কিছুদিনের অগ্ঠ শ্বগ্রামে 
ফিরিয়! গেলেন। সেখানে স্বমিস্রীতে দিবারাত্র কুলদেবী মা 


০ জাই ফোনায়, বিহবাগূর ও সৌবকৃতী: 
জ্বানীর পুরা ছতিবাদিত করিতে লাগিলেন ঘবশেধে দেবী 
বে আবির্ভূত হইয়া, তাহাদিগকে এক ও ধনভাতারের নন্ধান 
বলিয়! দিলেন। হার আশ পুর্ণ হইবে ও তাহার কে 
এক স্বাধীন ও শঙ্কামনৃশ গুণধান্‌ নৃপতির উবে হইবে_এই 
আশীর্বাদ বরিয়া। দেবী আনৃশ্ব হইলেন। 

এই গু ভাণডারের অর্থে মন্জী বহতা অপ কিনিয়া 
বাছা বাছা যো! যোগাড় করিলেন এবং তাহাদিগকে স্বলতানের 
সেবায় নিযুঝ করিধার প্রস্তায করিলেন। তাহা ছাড়া, গ্রামের 
চারিপান্থে বছতর কুপ, পুষ্রিণী খনন করিয়া এবং বহুতর 
মন্দির ও মসজিদে ইনাম, দিয়া, তিনি হিন্দু ও মুসলমান ঈন- 
দাধারণের হদয জয় করিয়লইলেন। তারপর ভুলতান তঁহাবে 
পাঁচ হাজারী মনদব্গার ও পুণা এবং দোগা পরাণীর বিধৃত 
জায়শীর দাঁন করিয়া, শিউনারী ও চাকুন্‌ দুর্গের অদীশ্বর করিয়া 
দিলন। তীহায় 'রাজা! উপাধিও হলভান্‌ অনুমোদন করিলেন। 
ঘাদব রাও ও তাহার পরী দেখিলেন যে, তাহাদের কন্যা এখন 
ভোসূলের ঘরে দিলে মান বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। সুতরাং 
১৬০৪ খুঁটানদে বালক লীহ্জীর সহিত জীগীযাঈয়ের বিবাহ 
মহাদমারোছে স্ন্প হইল। বিষাহ-সভায় সুল্তান স্বধং 
ওম্রাহগণকে জইয়া উপাস্থত ছিলেন। 


অফীম অধ্যায় 
মুঘযুগে মারা 


৯৫২৯ ঘুটাবে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দি সাস্রা্ পাঠান 
হাসন লুগ হয় হায়। মুল জাতীয় বাবর দিল্লীর হাট ছায়া 
গোয়ালিয়র পর্যন্ত মর িনদস্থান শাসন করেন। পরবর্া মুদদ 
মসতাট হুমায়ুন বা আফগান সী, শের শাহ, কখনও নরদদার 
ক্ষণে স্াহাদের লব দি প্রেরণ করেন নাই। ভারপর আকরর 
ময় হত, রাজপুতানা, ুররটি ও বাঙ্গালা দেশে মুবলশামন 
্রতিটিত করিয়া। বিদ্াগিরির দক্ষিণে তাহার বিজয়বাহিবী 
প্রেরণ করিলেন। প্রথমেই তাহার লক্ষণ হইল খান্দেশ। 
খানেশের বেদীর ভাগ যোড়ণ শঙকাবীর প্রথমেই এক আফগান 
রাস্জার রাম গড়িযাছিল ? ঠাহাদেরই বংশধরগ্রণ এখানে নিশ্িন্ত 
ছুখে রি কুরিডেছিলেন। খান্দেশের দামাগ্ঠ অংশ আহমেদ 
রঙের অন্ভুর্জ ছিল। আকবর সমস্ত খান্রেখীটি অধিকার 
ররিয়। লইলেন|. কাক্ধেই আহুম়েদনগর রাক্ছের সহিত 
মুলদের গোলমাঁ্প গাকাইয়া উঠি ।** 

রাজানীমানা বুদ্ধি লই আহমেদনগর, গোল্রুধ। ও বিজাপুর 
রাজাত্রয়ের মধ্যে প্রায়ই বগড়া-বটি, মারামারি, কাটাকাটি 
চলিত : ইহাতে এক এক ময় এক এক গঙ্গ অতান্ত দর্ববহ 


গগ হধ্জাগেনরারাই 


ছাই পড়িভেল।..উছুপুরি রাজসভায় খ্রাহরের পরস্পরের 
মধ্যে ঈর্ঘারের ও দলাদলির অড়ার ছিল না।- দুলতালাণও 
ইছাতে হতক্ষেপ ররিযা (বি বারিকে পারিতেন না। আহ্‌ যে” 
নাগর রাজ্যে এই মময়. ছুটি দল প্রাধাল) লাভের চেষ্টায় 
ঘোরতর অন্দে ব্যাপৃত। রাজু নামক এক হিন্দু মন্ত্রীর একটা 
বিরাট দল ছিল।. আবার সুলতানের হাবশী জাতীয়! বেগমের 
বাপ-ভাইদের একট! দল পাকাইয়। উদঠিয়াছিল! মালিক 
্্বর নামক একজন দমাত্য ইহার দলপতি হইয়াছিলেন। 

আহমেদনগর ও বিজাপুরের ঝগড়া-বিবাদ ধদি মিটিয়া যায় 
--এই আশায় স্লভান ছসেন্‌ শিক্গাম শাহ, বিজ্ঞাপুর-রাক্ত আলি 
আদিল শ্লাহর সহিত তাহার কন চাদবিবির বিবাহ দিয়াচিলেন। 
বিবাহের হৌতুকম্বরপ ধোলাপুরের দুর্গ তিনি জাঁষাতাকে দান 
রূরেন (১৫৬ খৃষ্টাব্দে )। বিজ্াপুর-ম্ুলতান বিনা আপভিতে 
এই বিবাহে বে লশ্মতি দিয়াছিলেন, তাহারও একট! গ্ঢ উদ্দেশ 
ছিল। 

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম হইতে কৃঝ] ও তুঙ্গভ্র/র নদীর 
দক্ষিণ ভাগ হইতে ভারতের শেষ সীমান্ত পর্যান্ত বিরাট তূভাগে 
রানারী ভাষাত্তামী দ্রাবিড় হিনদুগণ বিজয়নগর রাঞ্যের প্রতি 
করিয়াছিলেন । বাহানী রাছোর মুমলমান্‌ ম্াটগণ, ইহাহিমের 
কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই? বরং ইহারাই তাহারে রা: 
বিস্তারে দেড় শতাব্দী ধরিয়া প্রবল বিক্রমে. রাধা রিয়া । 
ছাদের কতা মাজা, করায় ও রদাশিব রায়ের সময়. এড, 


হারাই ৮ 


বাড়িয়া উঠে যে, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার দান বিশেষ অধিকার 
হব পুষ্ঠন করিতে ইহীরা ইতন্তঙঃ ফরিত না। আবার বিজ্াপুর, 
গোল্কুথা 3. আহ্‌মেদনগরের মধো যখন যুন্ধ'বিগ্রছ চলিত, 
তখন ইহার! দর্ঘবলপক্ষে সৈচ্-সাহাষাও করিত। 

বিজয়নার রাজ্যকে পরে কর্ণাট রাজ্য বলা! হই). টন 
সইরামেরা ৃফ্কার দঞ্িণসথিত মহীশূরের করদ রাজা বাতীত সমগ্র 
মান্রাজ প্রেসিডে্সীকে কার্ণাটিক বলিয়। থাকেন। ঘাহ!. হউক, 
বিজয়নগর ক্রমে ফ্রেমে যখন উত্তরস্থ সকল মুসলমান 
স্থলতানের শক্ত হইয়া উঠিল, তখন তাহাকে ধ্বংস করিবার 
ইচ্ছা গ্রতোকেই এককালে নিজের মনে পোষণ করিতে 
লাগিলেন। বিল্লাপুর ও গোপবুপ্তার, তয় ছিল সবচেয়ে বেশী, 
কারণ বিজয়নগরের নিকট ক্ষতি হইতেছিল সবচেয়ে তাহাদেরই 
বেশী; হৃতরাং এই ছুই রাজা বিয়নগরকে জব) ফরিতে জোট 
পাকাইল। বিদ্র রাজা তখনও কয়টি জেলা আকড়াইয়া ও 
বিজাপুরকে মুঝ্ুবিব করিয়া, কোনমতে টিকিয়া ছিল। সে-ও 
বাধা হইয়! ইহাদের সহিত যোগ দিল। তারপর আহ মেদনগরও 
আসিয়া যোগ দিল। চারি রাজ্যের মিলিত প্রায় আশী হাজার 
বাছা সৈগ বিজররনগর রাজা ধ্বংস করিতে উ্। বেগে ছুটিযা 
'চঙ্িল।. বলা বাছলা, ইহার মধ্যে আনেক মহারাইীল্ সৈগ্ব ও 
সেনানায়ক ছিলেন। ভালিফোট ও মুদ্গীলের .মধান্মলে দু! 
জী তীরে বিজয়নারের সহিত কয়মা'ন কালর্যাপী তীরণ যুদ্ধ 
লিন [১৫৬৫ সাল )। ট্হার ফলে বিজয়নগর রান ধ্বংস হইয়া 


ব্১ মুঘধযুগে সারা 


খেল। হিন্দুর প্রাসা?'মদ্দির-শোঁডিত অপূর্ব শোভীমপাঙালী 
রাজধানী শানে পরিপণত্ত হইল। 

ইহার পর আহ্‌মেদগনগর রাজ্যে পূর্ব হইতে যে ঘরোয়। 
বিবাদ চলিতেছিল, : ভাহা, পুনরায় পূর্ণোমে সুর "হইয়া 
গেল। এদিকে বিজাপুর-রাজ আলি আদিল: শাহ, ১৫৮$ 
খৃষ্টাব্দে নিহত ইইদে। ভীহার বিধবা মহিবী চদবিবি শিশুপুর 
ইন্রাহিমের অভিভাবিকা সবপ রাজ্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু ্রীলোকের অধীনত! কেহই স্বীকার করিতে চাহিল না) 
দরবারে দাদির খেট ভীষপভাবে পাকাইয়া উঠিল। দেশীয় 
মুললমান্‌ এবং বিদের্শা.-বিপেষত; পারসীক্‌ ও হাব্সী মুসপ্রমান- 
দের ভিতর বছকাল হুইডেই থে রেঘারেষি চলিতেছিল, তাহা 
ইত্রাহিমের নাবালকের সুযোগে দাবির মত বলিয়া উঠিল) 
সদবিবি যেমন তীক্ষ বুষ্ধিমতী। তেমনি আত্মনির্ভরশীলা 
ছিলেন। তিনি বিচক্ষণতার সহিত এই লকল দলাদলি সঙ্ী্দ 
সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিলেন। ১৫৮৪ থুষ্টান্দে ইত্রাহিম 
আবালক হইলেন, চ'দবিবি* পিত্রালয় আহ্‌মেদনগরে চলিয়া 
গেলেন। 

আহ্মেদনারেও দলাদলির অন্াব ছিল না, সে কথ! পূর্বেই 
বলিয্লাছি। হিন্ম্তরর দলে ক্রমশঃ দেশীয় মুললমানগণ (অর্থাৎ 
যে সকল হিন্দু ছুই চারি পুরুষের মধ্যে মুসলমানধর্ণে দীক্ষিত 
হইয়াছে) আলিয়া মলপুউ করিল। ওদিকে হাফিণী দল্রে 
হাতে সলতানাণ উঠিভেবলিতে লাশিলেন। ছুই চারিজন মছারাই 


যা চে 
জার বাকিয়া বদিজেন । অত্যাচার, বিচানের শোধ রল্যার বেগে 
বাঙ্যের' সর্ব বহিয়া চলিন। অথস দুই চারিজন হিন্দু'মুদলমান 
সথান্ত ব্যন্ধি গোথনে মুঘল*সআ্াট কবরের 'ৈম্য-বাহিনীকে 
রাজোর এই অরাজকতা বিদুরণে মহায়তা করিতে ডাকিলেন। 
তব খালেশ-আ শেখ করিয়।, আহ্‌দেদনগর-সরকারের কোন 
কার্যানী প্রতিবাদ ফরিবার সমগ্র না দ্যা, মুদূল দৈনগণ। 
দিয়েছে জাহ মোনা রাজধানীর উপর জামিয়! গড়ি 

পিুমি শ্রকরতলগত হয় দেখিয়া বিধবা, চাদ সুককানা 
সন্ত ছিনু-ুদলমান ছকে একত করিয়া, তাছামিশকে প্রাণপণে 
যুদ্ধ করিবার এক প্রাণোম্মাদিনী প্রেরপায় উদ্দীপ্ত করিয়া দিলেন। 
রিরেই . তিনি দুর্গে প্রাারে দুড়াইয়া লেনাপভিগণকে 
নৈশ্ঠ-পর়িচালনে উৎমাহ দিতে লাগিলেন। রাজগানীর ন্যস্ত 
নৈগ এক জোটে সমর-মুতরে বগা ইয়া পড়িল। শত চে্টায়ও 
জ্াবরের নৈঘদল আহমেদনগ্ দখল করিতে পারিল না 
তাহারা পরাল্ময়ের লাঞ্র! মাথায় মহিয়। ফিরিয়া আমিল। 
কিছুদিনের জন্য আহ্‌ মেদসগতরহে পাঠীলম্াধীন্া, চণদের 
তেজোদীত্তিতে, রক্ষিত হইল । 

কিছ অন্ন হাব্‌মী ওম.রাহগণ বিজাপুর-কুদ-বধ্‌ চাদের 
এ প্রভাব-গোরব রান করিতে পারিল লা) দৃণা চক্রান্তে 
পড়িন। চাদ অচিরে গপ্ত ঘাতকের ছাতে প্রাণ দিলেন। ব্রাজ্োর 
শ্রাপ মেল, দেহ পড়িয়া! রহিল। প্রতীক্ষমান্‌ দুঘল শকুনী তাঁহার 
উপর উদ্িকা আমিয়। বলিল । হার শী দলের সর্দার ঘালিক ন্বর 





নিঙেই তিনি দুর্গের আরচীরে দীনাইয়া দেনাপতিগণকে সৈনা-পরিচালনে 
উৎসাহ দিতে লাগিলেন । 
[ হহায়া৬, পৃ) 


১ মুলহুগে মহা 
খুব প্রতাপশালা হইয়া 'উিীছিলেন ; তিনি মুখল আকিজ 
প্রতিহত করিতে উদ্যোগে অন্ত ্লাধিনেন না। কিছ চাদের 
সঙ্গে লঙ্গে পাঠানের সৌঁভাগযপূর্ধয চিরতরে ঘন্তমিভ. হইয়াছে । 
আহএমদনগর রাজধানী মুধলেয় বয়ায়ত্ত হইল। নিজাম. 
শাহী বার্পক স্বলতীমকে বন্দী করিয়া) খোয়ালিমর দুর্গে পাঠাই 
দেওয়া হইল । 

রাজধানী গেল, কিন্ত রাজ্য গেল ন11 মানিক অন্থর 
তখন পলবল সৈ-সামন্ত সঙ্গে: লই. পুরাতন: রায়াদী 
ৌঁলিডাবাদের নিকটে ক্ষীর্কী মী গ্রাস. আদিয়া আজ 
গ্লাড়িলেন। পরবর্তী কালে এই ক্ষীরবীর মামই ভাওরানসাযা 
হয়! ক্ষীর্কীতে ভাড়াতার্ডি কর়্েকখানা ছোটবড় অগটালিকা 
গড়িয়া তোলা ছইল। এধানে মালেক অধর, "জমান নিযপে 
ঘিতীয়মুর্ধাথা দিযাম শাইকে সিংহাসনে বদাইয়। চর্গের উপর 
'বেহারী বংশের স্বাধীনঙনিশাল উড়াইয়! ছিলৈন। কিছুফিদের 
মধ্যেই রাজোর স্নান ও প্রতিপত্তি ফিরিয়া আসিল। তারপর 
বিশ বদর কীলি ঘুধলগাণ আহমৈদনারের নৃতনতম রাজধাদী 
খল করিবার প্রভু চেষ্টা করিযাও রবার্ট হইতে পারেন 
মাই? 

মালেক অন্থর গোঁড়াগুড়ি হইতেই গহারাীঘ জমাত্য 
নৈগথাধাক্ষদিখের উপর প্র ছিলেন না) কিছু ইহাদের 
সহযোগিত! অভাবে রাজা চলে না দেখিয়া, তিমি মনের কাল 
মনেই রাখিয়া দিলেম। নূতন রাছধামী পত্তম করিবাঁয় পর বরং 


বহার ৬ 
হারা ্রগপকে খুশী রাখিবার জন তাহাদিগকে নৃতন নন সুবিধা 
ছাড়িয়া দিতে হইল। মালেক রাজস্ব-বিভাগে বহু নুতন প্রথার 
প্রবর্তন করিলেন। তীহার শাসন-গপে রাজোর যথেষ্ট প্রীব্ি 
সাধিত হইল। তৃঙপূর্ধ নি্গামরশাহী সরকারে লাখোজী যাদধ 
রাওয়ের মথে প্রতিপত্তি ছিল! কিন্তু নানাকারশে এই প্রতি 
পততি ধরব করিতে গিয়া, বৃষ্থ মালেক অন্বর তাহার সহিত ঝগড়া 
বাধাইয়া বসিলেন| তখন যাৰ রাও ১৬২৯..খষ্ান্দে- াগুচর 
মুধলদের দলে হিয়া যোগ. দিলেন। মুঘলগ্থ তাহাকে 
সমম্মানে গ্রহ করিলেন এবং নূতন নৃতন জারগীর় সমেত চব্বিশ 
হাক্জারী মনসব্দারের পদ দান করিলেন । 

কিন্তু তাহার বেহাই ম্পজী তেমূলে মালেক অগ্থরের দলে 
পর্যন্ত রিয়া গিয়াছিফোন। তাঁহার মৃত্যুর পর জোষঠ পুত্র 
শাহমী ভেণদূলে পিতার চাকুরীতে বছাল্‌ হইয়াছিলেন। ১৬২৭ 
শ্ীটাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে শাহজী যথেষ্ট বীর 
দেখাইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে শাহজীর মামা মুগ্গপাল নিহড হুন। 
যাদব রাও আহ.মেদনগর রাজ্যের সহিত সংঅব পরিত্যাগ করায় 
মালেক অন্থর নিজেকে বেশ একটু অসহায় মনে করিলেন । 
তাহার পর হইতে তিনি মহারাষ্ট্র নায়ক ও দেশমুখদের যথেষ্ট 
খাতির করিতে লাখিলেন। ৯৬২৬ .গ্ুষ্টা্সে মুঘলদের সহিত 
একটা বড় রকমের ঘুদ্ধ-মায়োজন সম্পূর্ণ করিবার কালে মালিক 
জন্থরের স্ৃ্যু হয়। 

এইবার দুই চারি কথায় বিজ্াপুরের কথা একটু বলিয়! 


০ সুতলহূগে হায়ার 
লই। চদ্বিবির পুত্র ইব্রাহিস শ্রম বয়সে একটু বিলাসী ও 
বিষয়-কর্ম্মে উদাসীন ছিলেন) তারপর মুঘলেরা ঘখন প্রতিবেশী 
আহমেদনগরের বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তীহায় 
চৈতন্য উদয় হইল। তিনি বুকঠোর হ্তে লাঁসন-দ গ্রহণ 
করিলেন; ছু মন্ত্ীদিগকে একে একে তাড়াইয়া দিলেন এবং 
রাজের অধ্যে চমৎকার গৃষ্খলা আনয়ন করিলেন ওদিকে 
আহ মেদনগর রাজধানী ও: তাহার চারিপার্থের করেকটি জেলা 
খল করিয়া. লইয়া) মুঘল সেনাপতিদের "নর শিয়া পড়িল 
বিজাপুগ্ের দ্বর্ণসিংহাসমের উপর। ব্যাপার আগে হইতেই 
অনুদান করিয়া, ইবরাহিম আদিল শাহ মুঘলদের নিকট সৃ্ধির 
অন্তর করিয়া পাঠাইজোন। সন্ধি উত্তয়পক্ষেই অল্বিষ্টর 
সম্মানজনক সর্তে স্থাপিত ছইল। 

সদধি করার আরও একটা কারণ ছিল আহমোনেগর রাল্য 
বরাবরই তাহা পৈত্রিক রাধ্যের সহিত কলহ করিয়া আাসি- 
তেছে; এদন কি;তাহার পিতা আমি আদিল শাহ, শোলা- 
পুরের যে দ্র্গ বিবাহের বৌতুকস্ব্প পাইয়াছিলেন। তাহাও 
মালেক মম্বর গ্রাস করিয়া বসিয়াছিলেন। মুঘল্রা! ইত্রাহিমকে 
শুধু শোলাপুরের দুর্ঘ নহে, তাহার পূর্বে বিররাজ্য-সীমান্ত 
পরাস্ত আরও পাঁচ ছয়টি দুর্গ কয় করিয়া দিবেন; এইরূপ 
প্রতিশ্রাতি দিলেন! 

খ্রইবার আবার আহমেদনগর রাজ্ফিরিয়া আসা ঘাঁক্‌। 
বিতীর মূর্ভাজা নিম শাহ্‌ সেই কিগোর বয়ে দুলাল হওয়া 


হারাই ৬৪ 
অবধি এহদিন মালেক জন্বরের খেলার পুতুল ছিলেন। 
তাহার ম্বতুর পর হ্বলজম্‌ একটু হাফ, ছাড়িখেদ--দনে 
কর্পিভেছেন, এমন: সমম মালেক অথয়ের পুত্র তে খা 
এষান উত্জীরের পনে কায়েম হইয়া থসিলেন করায় বলে- 
বাশের চেয়ে কথি। দ়। ফতে থা-ও হইলেম সেই রকম। তীয় 
জবতাফ়ারে পতি্ঠ হইর৷ মুর তাহাকে কারান বযিয়। নিচ্ছি 
হইলেন? 

দাক্দিণাতো মুবল অধিকারের শাসনকর্তা ছিলেন খাঁ জাহান 
লোদী। ইনি জাতিতে আফরান ছিলেন ও দিল্লীর সম্রটি ক 
দিযমমত খানা পাঠাইতেন না বলিয়! সম্রাট শাহজাহান্‌ তাহার 
উপর অনসট হইস্াছিলেন। তাহাকে মীলবে লী হইবার 
হুকুম দিয়া, দঘ্াট খ! জাহানকে রাষধানীতে ভাকিয়া পাঠাষ- 
লেন খা জাহান মালব পর্যন্ত গিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সম্রাট, 
তাহাকে শান্তি দিতেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। কাঝেই তিমি পাছু 
ফিরিয়া দালিগাত্যে নিলামশাহী রাদ্্ে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। 
ভাহাকে পাকড়াও করিযার ঝর তিনজন পাকা মেনাপতির অধীনে 
ভিন দল সৈম্ত লইয়া, শাহজাহান নিজে দাক্িশাত্যে আমিক। 
উপস্থিত হইলেন (১৬২৯ খুঃঅঃ )। 

তিন দিক হইতে সপিল গতিতে অসংখ্য মোগল বাহিনী 
আহমেদলগর রাজ্জোর নৃতন রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইল? 
ব্যাপার গুরুতর বুঝিযা মূর্তাজা নিজাম্‌ শাই হার হিন্দু-মুসলমান 
েনাপতিদের মুল আজ্মদণের পাটা জর্াধ দিতে যুদ্ধক্ষেতৈ 


নর মুঘলযুগে মহারাষ্ট্র 
পাঠাই! দিলেন। কিন্তু যাহার জন্য যুন্ধ__সেই খা জাহান 
বিজ্াপুর রাজ্যের দিকে পলাইয়া গেলেন! তখন আহ.মেদ' 
নগরীয় সেনাপতিগণ মনে করিলেন-_এইবার বোধ হয় মুঘলেরা 
তাহাদিগকে ছাড়িয়া বিজাপুরের দিকে দৌড়িবে। কিন্ত 
সুখলের শাণিত তরবারী তাহাদেরই মন্তরকোপরি উদ্যত হই 
দেখিয়া তাহারা হতাশ হইয়া পড়িলেন। : অনেকে ধুদ্ব-অয়ের 
আশা পরিভাগ করিয়া পৃষ্-প্রার্শন করিল। শাহজী ভোস্বে 
"বেগতিক দেখিয়া তখনকার মত্ত উপযাঁচক হইয়া মুঘলের বশ্যাতা 
স্বীকার করিলেন। মুঘল সেনাপতি আজিম খা, সম্রাটের হইয়া, 
ভাহাকে ছয় হাজারী মনসবার করিয়া দিলেন এবং তাহার 
পুরাতিন জায়শীর ছাড়া আহমেদনগর সম্িহিত আরও কয়েকটি 
জেলায় হার মুকগুদদারী স্বীকার করিলেন। 

বিজ্াপুর রাদ্্য মু্লের মিত্র; স্মৃতরাং আশয়প্রার্থী খা 
জাহান লোদীয় অনুনয়-বিনয়ে কোন ফল হইল না। সেখান 
হইতে তিনি পুনরায় ক্ষীর্কীতে ফিরিয়। আসিতে বাধ্য হইলেন. 
এবার ফুদ্ধ বেশ ঘোরতর রকমের বাধিয়! উঠিল ৷ আজিম খা ব 
সৈগ্ক্ষয় করিয়া. জবশেষে ক্ষীর্‌কী দখল করিলেন। তারপর 
মুঘল লেশ্বাপতি জেলার পর জেলা, ছুর্সের পর দুর্গ গুঁয় করিতে 
করিতে একেবারে ক্ষীর কীর দকষিণ-পচিম-্িত ধাররের দুর্জয় 
কেনা পরথা্ত অধিকার করিয়া, ফেলিলেন। মুর্বা্া নিজাম শাহ, 
এই ঘোর বিপদে জ্ঞানহার! হইয়া, ফতেখাকে কারামুক্ত করিয়া, 
মকাভরে স্ঠাহার সইযোগিতা-তিক্ষা করিলেন। কিন্তু .সাহান্য 
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মহারাঃ ৮ 


ষকরা দুরে থাকুক্‌। ঢুবিমীত ফতে এ! প্রুকে কারাগারে পুরিয়া, 
ফাসীকাষ্ঠে চড়াইয়া দিলেন। 

বিজ্বাপুরের লহিড মুঘলের জ্মাপোষ-সান্ধর একটা মত্ত ছিল 
এরই ঘে; তাহারা শোলাপুর হইতে ধারুর পধ্যন্ত পচছয়টি দূর্গ 
ডাহার অনুকূলে জয় করিয়া দিবেন. ইব্রাহিম আদিল শাহ 
ভখম পরলোক । তাহার যুবক পুত্র তখন মুঘল সেনাপতিকে 
ধার হর্গ তাহার প্রতিনিধির হস্তে ছাড়িয়া দিতে একট! মিঠে- 
কল়্া গোছের তাগিদ দিলেন 'পরে বিবেচ্য! বলিয়। মুঘলেরা সে 
তাগিদ উপেক্ষা করায়) বিজাপুর সুলতান নিক্জের সম্ভ্রম রাখিতে 
বাধ্য হইয়। মুগ্ধ ঘোষণা করিলেন। 

এই সময় শাহী মোগল শাসন-কর্তীর অনুমতি. লইয়া 
বিজাপুর-রাভলরকারে চীঁক্রী করিভেছিলেন। ইই্র্বের দু 
ফতে খ! সম্রাট, শাহজাহানকে বহতর হস্তী ও বঙমল্য হীরা”দহরত 
উপহারে মন্থষ্ট করিয়া, আহ্‌মেদনগর রাজোর, অ-ন্িত কয়েকটি 
জেলায় মূর্থাজা নিজাম্‌ শাহর এক বালকপুত্রকে সুলতান 
বানাইয়া, সনাতন উজীরী পেশায় মন দিয়াছিলেন। ক্ষীর্কীতে 
তখন" মুধলদের সবচেয়ে: বড় ঘাটি বসিয়াছে। বিজঞাপুর 
ৈ্ঘঘল পথিমধ্যে কয়েকটি মোগল ছুর্গ দখল করিয়া, একেবারে 
কষীরুচীর খিড়বীতে আনিয়! হানা, দিল:। বিজ্রাপূরী সৈশ্দলে 
শাহ্‌ছীও অগ্ততম সেমাপতি ছিলেন। এই দময় স্চতুর 'ফৃতে 
খা হতরাছ্য পুনরুষ্জারের জাশায় তীহার' দলবল লইয়া আসিয়া, 
বিজাপুরী বাহিনীর সাধ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করিলেন চুয়াম দিন 


1 মৃহলমুগে মহারাই 
ধরিয়া যুদ্ধের পর, রসদ ফুরাইয়! যাওয়ায়, বিজ্লাপুর ও আহমেদ 
নগরের সশ্মিলিত সৈদল ছততঙ্গ হইমা পড়িল। ফতে খাঁ ও 
সাহার হতন্চালিত বালক হৃল্ভান মুধলের হাতে বদ্দী হইলের,। 
গোবেচারী খুলতান শেষে আজীবন গোয়ালিয়র ছু আটক 
হইয়া রহিলেন। 

বিজাপুরী লৈশ্যদল কিছ তাহাদের শৃর্খণা যখাসাধ্য বজায় 
রাখিয়া, যুদ্ধ ঝরিতে করিতে, ধীরে হীরে পিছু হঠিতে লাগিল . 
মুঘল সেনাপতি মৌঁহবব খাঁ তাহাদিগকে তাড়া! ফরিয়! অনেক 
ঘুর হঠাইয়া আনিলেন বটে, কিন্ত একটা স্থান-নিবনধ িশ্টিড যুদ্ধে 
টানিয়া আনিয়া, তাহাদিগকে পমূলে উচ্ছে। করিবার মুযোগ 
পাইলেন না। এই সময়, ঘাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুন 
শাহন্জ দাক্ষিণাত্ের ন্ুবাদার হইয়া আসিলেন। তখন 
দৌলতাবাদের অনেকাংশ একটা অনিশ্য় হিশৃখলার মধ্যে) 
বিজ্ঞাপুবের সহিত যুদ্ধও প্রায় অচল হইয়া রহিয়াছে ।' কিছুদিন 
পরে বিজাপুয-লভাম্‌ মোহাপ্মদ্‌ আদিল শাহ, মোগল-ধিকৃত 
ছর্ভেদ্য পুরদ্দর ছুর্গ কাড়িয়া লইলেন। শাহনৃজ! ও মোহববৎ, 
খা দুগ' অবরোধ করিয়া কিছু করিতে পারিলেন না । ররং 
বিজাপুরের আফগানী ও মারাঠি সৈগ্াদলের দাপটে অন্দর 
হইছা। তাহার! বুহণপুরে পল্াইয়া গিয়া রক্ষা পাইলেন । 

এই গোলমালের মধ্যে শাহী ভোদ্লে, ক্ীর্কীতে রহিয়া 
গিয়া এক মস্ত কা ঘটাইয়া। বলিলেন। তিমি তলে তলে 
কতকগুলি মারাটী দেশমুখ ও কেন্সা্ীরাদের স্ববশে আনিয়া 


বায় 
ৃততী্। নিজামের আর এত বালক পুত্রকে নিংহাসনে বাইয়া, 
নবপ্রাণপ্রাপ্ত আহ মেদলগরের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। বৎসর 
খানেক পর্য্যন্ত মুঘলেরা! তাহার উগ্র গ্রতাপের কাছে দেঁষিতে পারি* 
লেন না। শেষে যন তাহার! দেখিলে থে, কন্ধানের উত্তরাদ্ধ এবং 
চন্দোর শৈলমালার পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নীরা নদী পর্যন্ত 
বিস্তৃত রাজ্য শাহজীর এলাকাতুক্ত হইয়া! পড়িল; যখন তাহারা 
দেখিলেন ঘে, বিঙ্কাপুরের প্রধান মন্ত্রী মোরার পন্থ শাহজ্ীকে 
সগর্বের উষ্কাইয়া দিতেছেন, তখন সমাট, শীহজ্জাহান ক্ষিপ্তপরায় 
হইয়া উঠিলেন। আট চল্লিশ হাজার শ্রেষ্ট ঘোড়সওয়ার সৈন্য 
লইয়া তিনি পুনরায় দাক্ষিণাত্যে আসিলেন। সমস্ত বাহিনী তিনি 
চারিদলে রিক্ত করিয়া, সায়েন্া খা; আলিবদদী খ। থ জমান 
ও খা দৌর়াণ্এর আজ্রাহীনে রাখিলেন। ছুই দল বিজুর, 
অন্ত টুইদল আহম়েদনগর ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইল (১৬৩৫ 
খুঅঃ)। 

বিঙগাপুরের সহি মুঘল-নআআাটের এক বৎসরের উপর যুদ্ধ 
চলিয়াছিল। নালা বিপর্যয়ের মধা দিয়া মুঘল সৈন্ঠ বিজাপুরের 
নদছুর্গ, কল্যাণী, বিদর প্রভৃতি স্থান হস্তগত করিল; আহ যেদ- 
নগরের লাসিক ও চন্দোর জেল! কাড়িয়া লইল। তারপর খা 
জমান সঙ্গমনীর, চুমারগণ্ডী, বড়মটি প্রভৃতি একে একে 
অধিকার করিয়া, সসৈম্ঠে শাহজীর গল্াঙ্গাবন করিতে করিতে, 
শরকেবারে বিজ্াপুরের রা্জন্দীমানাঘ় আদিয়া পৌছিলেন) 
ওদিকে সহাদ্রির দুরারোহ শৈলগাত্রে ত্রান্মক, শিউনারী, 


কঃ মুমূগে হারা 


কোমানা প্রভৃতি দুর্গ শাহজীর অনুচরগ* দখল কারিয়া 
রহিলেন। এদিকে শাহ্রী বিজাঁপুরের সৈনব-সাহাযা পাইয়া 
মুবলদের নাকের গুলে চোখের জলে করিতে লাগিলেন। নিল 
আক্রোশে সেনাপতি খা জমান কোলাপুর, মিরাজ, রাইবাঙ্গ 
সৃতি স্থানের হাক্জার হাল্সার নিরীহ অধিবাসীদের প্রাপবধ 
করিয়া, ঘরশ্থার ত্বালাইয়া, শশ্য লুট করিয়া, গায়ের বালা 
মিটিতে লাগিলেন। 

কিছুদিন পরে। খানদোশ হইতে খা দৌরাণ দৌঁলতাবাদ, ভিন, 
গুল্বর্গা অতিক্রম করিয়া, অতর্কিতে বিজাপুর রাজধানীর 
অনতিদূরে আসিয়া দেখা দিলেন। মোহাম্মদ আদিল শাহ্‌ 
সমস্ত সৈন্ঠ ও রাজকর্ণচারী লইয়া দুর্গের ভিতর আশ্রয় লইলেন ; 
তপর্ের ভিনি সাধামত শস্লামী মহ করিয়া, বাদবাবী 
ক্ষেত্রের উপরেই আগুণ ধরাইয়! পুড়াইয়া দিতে আদেশ করিলেন। 
ধোন দদী হইতে সমশ্ত নৌকা! ভাঙ্গায় উঠাইয়। তাজিয়া 
দেওয়া! হইল। দুগের গভীরতম গড়থাই হইতে দম জল বাহির 
করিয়া দেওয়া! হইল। দেখিয়া-গুনিয়া দৌরাণ আর রাজধানী 
পরাস্ত অগ্রনর হইলেন না । রাজধানীর বাহিরে থাকিয়া, বিজ্াপুর 
দেনাপতি রণন্দঁলা খাঁর সহি ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে ও সীপবর্তী 
আাঘসমুহ ধংস করিতে লাগিলেন। অবশেখে উতত় পক্ষই ক্রমে 
নিরধর্ঘয হইয়া পড়িল। 

মোহাম্মদ আদিল সন্ধি প্রস্তাব করিতে না করিতেই, তাহা 
মুঘল পক্ষ লুফিয়া লইলেন। ওই সন্ধির ফলে শোলাপুর, পুরস্দর 


মহারা$ গ 


প্রভৃতি দুর্গ বি্াপুরকে ততব্ষণাৎ, ফিরাইয়। দেওয়া! হইল। 
কল্যাণ জেলা এবং ভীমার কুল হইতে চাকুন জেলা পর্যাস্ত আহ 
মেদনগর রাজের অংল বিশেষ বিজাপুর-রাজ উপরস্ধর লান্ত 
করিলেন। এই মঞ্চল স্থবিধা ও দ্বত্ব উপতোগের জগ্য 
বিজাপুর বাৎসরিক কুড়ি লক্ষ পাগোদা! (একপ্রকার হুড শরণুদ্রা 
একটি প্রায় চারি টাকার সমান) মুধল্রাজকোষে দিতে 
স্বীকৃত হইল। শাহী নিজের অধিকার ছুগগুলি তাস 
“জেড মুঘলের, ছাতে তুলিয়া দিলে, তিদি সম্রাটের জম পাইধেন 
"এইরূপ প্রতিআতিও সন্ধিপত্রে লিখিত হইল। 

ইহার পরও শাহতী কয়েক মাস আদমা উৎসাহে যুদ্ধ 
চালাইয়াছিলেন.। শেষে যখন ব্রম্কক, শিউনারী (জুমার), 
রতি স্ানের সর্দিরগণ অবরোধে হতবল হইয়া পড়িলেন, €খন 
শাহজী হার মানিয়া। মুঘলেয় নিকট মাফ, চাঁছিলেন (১৬৩৭ 
হঃ অঃ)। তারপর মুঘল-সম্রাটের ইচ্ছায় তিনি বিজাপুরের 
চাকুরীতে পুনরায় বাহাল হইলেন এবং প্রোটতবের মধাস্থলে 
পৌছাইয়াও অল্পদিনের মধ্ো রাজ্যের দ্বিতীয় দেনাপতির 
পদে উন্নীত হইলেন। 

আহ্‌মেদনগর রাজ্য পুরাপুরি দিদী স্াটের খাশ, হইয়া 
গেল। শাহজীর স্বতনির্টিত হুষগতান্‌ বেচায়া গোরালার ছৃর্ষে 
পৃর্কের সুলতানের গ্যায় চিরনির্ববাসিত হইলেন। 

গোলনুগ্ধার ইতিহাসের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ ঈন্ছধ লা 
বাধিদেও চলিবে; কারণ ইহার অন্বি ক্স অংশেই মহারা্ট 


গ১ মূলে মহারাট 
জাতির বাদ ছিল। কেবল এইটুকু জানিয়া রাধিলে চলিবে যে, 
গোলকৃগ্ার বিরুদ্ধেও শাহজাহান, অভিযান্‌ বরিয়াছিলেন। 
কয়েকটি ছোটখাটো যুক্ের গর, গোলকুঙ। অবনত হইয়া একটা 
ভারী রকমের বাত্মরিক কর দিতে স্বীকার করিয়াছিল। এই 
রাজ্যের কিছু অংশ আহ মেদনার ও বিজ্গাপুরের হিস্ায় চলিয়া 
যায়। ইহার পরও কয়েক বংপর পর্যন্ত গোলকৃঙ! রাঙ্গা 
করমরগে একরণ (বিয়া ছিল). তারপর মহা, উরে 
দিয়া একেবারে ইহার অসতিত্ব লোপ করিয়া দিলেন। 


পাপ 


নবম অধ্যায় 
স্বাধীনতার বীন্ত-রোপণ 


মুধলের সহিত সন্ধির ফলে পুনা, লোপা, ভোর প্রভৃতি 
দ্বেরা বিজ্লাপুরের সামিল হইয়াছিল । পুন! ও নৌপা জেলায় 
শাহজীর বিদ্ৃত পৈত্রিক জায়গীর ছিল। তিনি সেগুলি ফিরিয়। 
পাইলেন) তাহা ছাড়া মন্ত্রী মোরার গদ্থাকে নবলন্ধ রাঙযাংশের' 
বিলি'স্োবস্ত বিষয়ে ঘথেউ সাহাধ্য করার, হুলতানের নিকট 
হইতে বহুবিধ ইনাম্‌ পাইলেন। 

ভালিকোটের যুদ্ধের পর বিজয়নগর রাজ্যের অধিকাংশ 
বিজাপুর, আহমেদনগার ও গোলকুগডার দ্যায়তঃ অধিকারে 
আমিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহা নিযমমত কখনও ভাগাভাগি করাও 
হয় নাই__তথায় শাসন-শুখলা রক্ষার যখোচিত হবন্দোবন্ত করাও 
হয় নাই। কাজেই এ অবস্থায় স্থানীয় জমিদারগাণ ও ক্ষত কু 
সামন্ত রাজার! প্রজার ঘোল আন! খাজনাই তোফ! আরামে ভোগ 
করিতেছিলেন। অতঃপর রণদে।লা খা ও শাহী একদল সৈগ্ 
লইয়া! বাঙ্গালোরের দক্ষিণ পর্যন্ত দেশে বিজ্কাপুরের অধিকার' 
কায়েম করিয়া আমিলেন। সেখানেও শাহ্‌জী বিভির্ জেলায় বহু 
লোভনীয় জায়গীর লী্ত করিলেন । উপরন্ত বর্তমান শোলাপুরের 
জনের স্থান এবং কারাও, জেলার বাইশটি গ্রাম ভার 


খত স্বাধীনতা বীন্-রোপণ 


বিদ্বৃত জমিদারী মধ্যে আসিয়া পড়িল। জবগুলি একত্র বরিলে। 
একটা বেশ শীমালো রকমের রাজা হইয়া দাড়ায়! বিপুল 
বিজ্ঞাপুর রাজ্যে শুলতানের .নীচেই তিনজন শ্রেষ্ট ক্ষমতাশালী 
ব্যক্তি উহার ভাগ্যবিধাতা হইয়াছিলেন। মন্ত্রী মোরার্পন্থ 
সেনাপতি রণদ্দৌলা খা! এবং সহকারী মেনাপতি দেশনায়ক 
লাহ্‌দী ভোস্লে। 

১৬০০ খুষটান্দে শাহুজী পুরা বিবাহ: করিয়াছিলেন ; 
কারণ যাঁদরদের লহিত তাহার মোটেই বনিবনাও ছিলমা। 
প্রথমা পডথী জীঙ্গীবাঈীয়ের গর্ডে দুই ছেলে--শল্ুজী ও শিবাধী। 
কিশোর শক্,জীকে তাহার পিতা! কর্ণাট দেশের জায়গীরঞজলির' 
তত্বাবধান করিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। স্মামীর দ্বিতীয়বার 
বিবাহের পর জীজীবাঈ তাহার ছোট ছেলে শিাজীকে লইয়া 
মাতুলালয়েপ্রশ্থান করেন। দ্বিতীর! পন্থী তৃকাবাঈ মোছিতের 
গর্ভে শ্রাহজীর'আর এক পুত্র হইল, তাহার নাম বন্ধজী। 

জীীবাঈয়ের লল্াটে স্বামীন্ুখ লেখ! ছিল না। কুড়ি 
বহর যয়স হইতেই শাহী, কঠোর রাজকার্যের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া, ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিলেন ) একাদিক্রমে 
ছুই মাস কাল পারিবারিক স্রিষ্ঠতার মধ্যে বিশ্রাম লইবার তাহার" 
অধসর ছিল না! জীবনের শ্রেষ্ঠ দ্ধাংশই তাহাকে ঘৃহ্ক্ষেত্ে 
স্বর ভৈরব কল-ঝোলাহলের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে! ১৬২১ 
খুটাবে লাঘোজী যাদব রাও আহমৈদনগরের পক্ষ পরিত্যাগ 
করিয়া মুধলদের স্জে যোগ দিবার সময় .বেহাইফে ও জাগাতা, 


আহা ' £ বি 
-শাহ্জীকে মুদ্লদের দলে লামিতে অনুরোধ করেল। সে কষ্ায় 
সাহার! তখন কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু মাইয়ের অবাধ্যতায় 
যাদব রাও ছাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন। শাহ জীও ইহার পর 
মার ভ্বীজীবাঈকে আর পিত্রালয়ে পাঠাইতে ঢাহেন নাই। 

পুর্ব্বই বলিয়াছি, ১৬২৬ সালে মালেক অঙস্বর মার! গেলে, 
তাহার পুত্র ফতে খ" কিছুদিন শুলডানের উপর ভীষণ প্ীভূদব 
থু করিয়া দিয়াছিলেন। মুখলদের মহত তধনও মুদ্ধ চলিতে- 
ছিল এরং এই সকল যুদ্ধে তকরুরির খ! ও শাহত্রীই ছিলেম 
এবাদ। : ১৬২৭ মালের প্রথমেই রাজিরানী াহমেদনগর 
হইতে মুবলদের উচ্ছেদ করিরার জন্ত এক বিরাট যুদ্ধের আহোর্জন 
হ়। .মুবলদের (সলাপতি ও দাক্ষিণাত্যের শামনবর্তা থ'! জাঙান 
'লোদী যাদব রাওকে সঙ্গে লইয়। সদর্পে আসরে নামিলেন) ুদ্ধে 
প্রথম প্রথম আহমেদনগরীদের অয় হইতেছিল, শেষে কতে ধার 
নির্বধিতায় তাহাতে হার হইয়! গেল। 

বীতত্রক্ধ হইয়া, শাহী যৃঙ্ষেত্র ছইতে ফিরিয়াই জীজীবা টাকে 
লইয়া বিজাপুরের দিকে রওন] হইলেন | পথিমধ্যে যাদব রাও 
দলবল লইয়া শাহকে আচছ্ছিতে ল্সাক্রমণ করিলেন। 
জীবীবাঈী তথন গার্তবতী। জীীবাইীকে ফেলিয়া, শাহ্জী 
ক্ষীর্কীর দিকে পলায়ন করিতে বাধ্য ছইলেন। সাধ্মী গজ 
ম্বাদীর অুগমন করিতে চাছিলেন ; কিম্তু যাদব রাও কথ্যাকে 
আর করিয়া জুক্লারে লইঘা গেলেন। যেখানে শিউনাধী 
ুদিধ্যে ১৬২৭ শৃষ্টান্দে বৈশাখী শুরা! ছিতীগ। ভিদিতে 


৫ স্বাধীনতায় বীজ-রোগ 


বৃহস্পতিবার শাহ্‌জীর দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। দুর্গের 
অধিষ্ঠত্রীদদেবী শিবনারী অর্থাৎ শিবার নামে পুত্রের নাম রাধা 
কইল শিবাঙ্দী। বাশ্দেব-দদৃশ পুত্রটিকে কোলে লইয়াঃ তিনি 
পিত্রালয়ে পরাধীনতার দ্বালা ভুলিয়া গেলেন। 

তিন বমর পরে যাদবরাও যখন মুঘল পক্ষ পরিত্যাগ 
করিয়া, পুনরায় আহ মেদনগরস্মুলতানের দরবারে ফিরিয়া 
ামিতে চাছিলেন, তখন ছ্ীজী মুক্তি পাইলেন। বুঝি 'াইবায় 
্বামিপুত্রের স্বাদে জীবনের বাক্ধী' কটা দির অপরিমীম 
সুগষানথিতে কাটিয়া বাইবে,-_এই আশায় দুঃখিনী দীজী শাহর 
নংলানে প্রবেশ করিতে ন! করিতেই তাহার এক মগন্থী আলিয়া 
মুটিল। চ্গের জল মুদিয়া, ভিন বতমর বযন্ক;শিবাজীষে বকে 
তুলিয়া, তিনি পুনরায় স্বামিগৃহ ছাড়িয়া চলিলেন। ১৬৭ 
বুষ্টীবের শেষদিকে শাহজী ঘখন বিজলাপুর-রাছের জাদেগে 
কর্ণাট-বিজয়ে বহি্গত হইবার উদেগি করিতেছিলেন, সেই ময় 
ন্জীজী বালক শিখাক্সীর বিবাহ উপলঙ্গ করিয়া, কয়েক দিলের 
জনয পুনরায় ্বার্মীর মংসারে আসিলেন। 

মহাধূমধামের মধ্যে নিশ্বলকর-কস্তা মহীবাঈ ( সীবাঈী ). 
এর মহিত দশবৎমর বয়স্ক শিবাজীর বিবাহ হইয়া গেষ। 
ইছায় পঃ পরিবার়বরসকে পুনায় নিজ জায়গরীরে পাঠাষরা দিয়া, 
শাহ্জী কর্ণট ঘাত্রা। করিলেন। পুনার বিধয়-সম্পতির তদারক 
করিতেন জাদাজী: কণদেও নামক এক তান্ষণ। খড় য় 
ন্মায়গীর ও জমিদারী তস্বারধান করা ৪. ছিযারএতরে রাজার 


মহারাই ড় 


সার ছিল তখন ব্রাহ্মণদের উপর । ইহাদিলাকে 'কারকুন্' লা 
হইত। ইহারা হিসুরাজোর দাওয়ানের মত লকল কারা সম্পন্ন 
করিতেদ। প্রভু তরফ. হইতে রাছরবারেওফালতি ফরিডেও 
যাইতেন। 

জুল্লারের দক্ষিণ হইতে পুনার দক্ষিণ-দর্বব পর্য্যন্ত ইন্দাপুর 
ও বড়মা্টি জেলা সমেত গিরিমৌলিস্থানকে মাওয়াল্‌ বলিত ; 
এইস্থান মাওয়ালী নামক এক পার্ধধতা মারাঠা জাতির মনাতন 
বাসডুমি। প্রায় সমস্ত মাওয়ালটাই শাহজীর এলাকাতুক্ত ছিল। 
ইহারা হিন্দু বা মুলমান কোন জায়গীরদারেরই বেশী দিন 
আদ্দাধীন হইয়া থাকিতে চাহিত না | কিছু; দাদাজী ক্ষণ দেও 
আপন অমায়িক ব্যবহারে মাওয়ালীদিগাকে অনত্িম বন্ধু করিয়! 
ফেলিলেন। মাওয়ালীদিগের মধ্য হইডে শিবাজীরও কয়েকজন 
প্রাণ্র বন্ধু জুটিয়া গেল। 

তখন জঙ্মাণ বাতীত অন্য কোন শ্রেণী বড় একটা লেখা-পড়। 
শিখিত না। চিৎ কোন ক্ষত্রিয় রাজা বা প্রতিতাবান্‌ দেশমুখ 
একটু-আধটু লেখাপড়ার চর্চা করিতেন। জীজীবাঈ রাজবংশের 
সেয়ে, যহসামাস্টি কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি শিবাজীকে 
রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত গীতা স্থুর করিয়া গড়িয়া শুনাই- 
তেন। বালকের মারণণ্ণক্তি অতিশয় তীক্ষ্ষ ছিল। দুই একবার 
শুনিয়াই ট্াহায় বছ গ্লোক ক্স হইয়! গেল । দাদাভী ক্ষণ দেও 
অবনর পাইলেই তাহাকে অর্ছুন, জী) তীগ্ষ, রাম, লক্ষ, 
ছছুমান প্রস্ৃতি পৌরািক চরিস্রের ব্যাথ্যা করিয়া দিতেন ১ 


্গ স্বাধীনতার বীদসরোপণ 


নীতার বনবাস-কথ। শুনিয়া শিবাজী- যেমন কাদিয়া আকুল 
হইতেন, আবার করণাপ্রযের বীর কাহিনী  গুনিয়া জেনি 
আননের উদ্াদনার অস্থির হইয়া পড়িতেন।. তরুণ দানে 
সীবুকতা! ও বীরতেন বাজ এমন্সি করিয়া রোপিত হইল। 

: ত্রিযের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ছিল তখন অস্ত্ে। দাঁদাজী ক্ষণ দেও 
তাহার সথবন্দোৰন্ত করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বর্শা, খড়গ 
ও কিরীচ চালনায় কিশোর বয়সেই শিবাজী এরূপ অস্ত নৈপুণ্য 
লাত করিলেন থে, দাদাজী বিস্ময়ে নির্বাক হয়া' গেলেন। 
আওয়ালী যোস্ধাগণ বর্শাপ্তীর-ঢালনায় পুরুষানুরুমে ওল্তাম। 
ভাছারা শিবাজীর অনয অপূর্ব দক্ষত। দেখিয়া লজ্জায় মাথা 
হেট, করিল | মাওয়ালী সার্দারের ছেলের! আদিয়া শিবাজীকে 
ওস্তাদ স্বীকার করিল। উন্থুকুল ক্ষেত্র পাইলেই ধীজ অদ্ুরিত 
হয় অনুর হইতে শিশুরুক্ষ উদগত হইয়া! উঠে। দাদার ক্ষণ (ও 
সাহেবের নিকট, নিজের দেশের পরাধীনতার ইতিহাস শুনিয়! 
বালকের প্রাণের এক নিভৃত কোণে এক ট্ুক্র| রঙ্গীন কটানার 
মেঘ ধীরে ধারে কায়া-পরিগ্রহ, করিল। ছিঃ, পরাধীন দেশের 
সৃত্থিকায় আমার জম্ম! ইহাকে কি স্বাধীন কর! যায় না? 

প্রথমতঃ মাওয়ালী ধর্দারের ছেলেদের সহিত মিলিয়! তিনি 
পুর জঙ্গলে নেক্‌ড়ে, শূকর ও ভালুক শিকারে যাইতেন। কখনও 
কখনও চারি পাঁচদিনের রাস্তা ও গিরিনরি পার হইয়া। ভিনি 
সদলবলে ঘোড়ায় চড়িয়। বেড়াইক। বেড়াইতেন। শেষে ছুই এক- 
জন মাওয়ালী সর্দার ভীহার মাথায় লুষটনের বারণা টুকাইয় দিল 


কাই 
তাহার দলে তখন উচ্ খল: প্রকৃতির তাড়া ভাঙড়া মুরকও 
আসিয়া! যোগ দিতে লাগিল. ইহারা দুই চারি জায়গায় হিমদু- 
মুদলমান বড় লোকের বাড়ীতে ডাকাতি ফয়িযা, বহু নর লষ্ঠিত 
করিল। কাণাধুষা হইল যে, শিবাজীই দলবল লইয়! এই কাজ 
করিয়াছে। দীদাঙ্লী ও জীজী শিবাজীকে আচ্ছা! করিয়া ধম্কাইয! 
দিলেন। মাকে, তিনি যথে্ট ভক্তি করিতেন; কিছুদিন বেশ 
শাস্তুশিষ্ট হইয়া রহিলেন। 

অন্ুরিত বীজ মাটির অন্ধকারে বেশীদিন মুখ লুকাইয়া থাকিতে 
চাহে না, বিপুল পৃথিবীর আলোকের সমারোহে সে উন্নত মস্তক 
বাহির হইয়া আদিতে চাহে। শিরাজ্ীর বয়স তখন মাত্র 
ফোলো। যে সময়ে আমাদের দেশের ছেলেরা! বিশরবিদ্যালয়ের 
বইয়ের বোঝায় দিবারাত মুখ লুকাইয়া ডিত্রীও কেরাদীগিরির 
স্বপ্ন দেখে। সেই সময় শিবাজী গোপনে স্রাহার তিনজন শ্রেষ্ঠ 
মাওয়ালী বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া, তোরণ ছূ্গ দখল করিতে 
সঙ্কায় করিলেন। এই তিন বন্ধু পরবস্তিকালে তাহার দক্ষিণ হস্ত 
স্বরূপ কার্য করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম যশগী কম্ব, তানাজী 
মাল ও বামী ফসল্কার | ইহাদের সহায়তায়, নামমাত্র যুদ্ধ 
করিয়াই পুনার দশ ক্রোশ দৃক্ষিণপশ্চিমে তোর্ণার বিখ্যাভ 
গিরিছুর্গ শিবষাক্সী দখল করিয়া ফেলিলেন। মুঘল দর্গ'রক্ষক 
সাহার সৈপ্ঘদল লইয়া মানে মানে সরিষ্লা পড়িলেন। 

বুধ দাদা্জী ক্ষণদেও শিবাজীকে ভঙ'ন! করিলেন এবং 
এই গদ্ধত্যের' শান্তি ঘে কী ভরঙ্গর হইবে, তাহাও সন্মেছে 


৮ বাধীনতার দীঘ-য়োশগ' 


বুরাইয়া দিজেল।: কিন্তু শিবা বুবিয়াও বুষিলেন না.। ভার 
নবাতত প্রাণে তখন ছু উৎসাহ, সরব অঙ্গে আন্মা-প্রমাযেন 
প্রদীপ ঢাল! উহার সমস্ত সততি যেন ধুর মনত, 
নাচিয়া নাটিয়। গাহিতেছে- 

ভাঙে হৃদয় ভাঙনে বাধন, 

সাধে আজিকে প্রাণের মাধন) 

ল্রীর পর জহরী তুলিয়া 

আঘাতের পর আঘাত করু। 

মাতিয়া যখন উঠেছে গরাণ, 

কিসের আধার কিসের পাষাণ, 

উথলি যখন উঠেছে বাঁসনা। 

জগতে ডর্থন কিসের ডর 1”. 

তখন বিজাপুর-রাজ কর্ণাটের যৃ্ধর্যাপার লইয়া অত্ম্ত তত ; 
ভরি নবপ্রাপ্ত রাজাখগুসমূহে শাসন সৃপরতিিত করিতে তাহার 
কর্মচারীকে অবিশ্রাম পরিশ্রম করিতে হইতেছিল। তাঁহায়া 
বালক শিবাজীর এই ছুঃসাহুসিকতার দণ্ড দিতে বিশেষ ব্যগর 
হইলেন না। তবে একটা কৈিয়ৎ চাওয়ার ফলে এই উত্তর 
পাইলেন হে, শিবান্থী বিজাপুর-যাজেরই '্বাথক্ষার জন কিনল, 
ঘারকে তাড়াইয় দিয়াছেন এবং এই অঞ্চল হইতে ূর্ববাপেক্ষা 
বেলী খাজা জাগায় করিয়া রাঙ-দরকায়ে প্রেরণ করিযেম। 
কিন্ত ইছ! একটা ফাকিবামী চাল যাত্র। 
ইতোমধ্যে “মহ! উৎসাহে রিজিড তোর্াুরগে মংস্ার-াষন 


স্কাই প্ 
চলিতে লাসিল | : একদিন নৃভন প্রাফারের ভিত্তি খুঁড়ি 
শ্ঁড়িতে শিবাজীর গোকজন কয়েক থান সোনা; পাইল। 
সেই দৈবলন্ধ সবই তাঁহার ভবিষ্যৎ শ্যাধীলতানমরের প্রেথম 
মূলধন হইল। এই স্ববর্ণারা দুগ€মধো ভবানী দেবীর এক 
মন্দির নির্শিত হইল এবং বহুততর আত্তশন্ত ক্রয় করা হইল। 
বাকী অর্থে তোর্ণার দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ে মোরাবা' পর্বতের 
উপর এক প্রকাণ্ড অজেয় দুর্গ তৈয়ারী করা হইল | উহার 
নাম হইল নায়গড়। 

শাহজী ভৌমূলে তখন সুদূর কর্ণাটে যগধকার্ধো ব্যাপৃভ। 
পুত্রের এই রাজভ্রোহকর আচরণে তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়] 
পড়িলেন। তথা হইতে রীতিমত এক কড়া চিঠি তাহাকে লিখিয়া 
পাঠাইলেন।* অভিভাবক দাদাজী ক্ষণদেবও শাহত্জীর একখান! 
ভত্মনাপুর্ণ পত্র পাইলেন। একদিকে শিবাজীর-._অন্যদিকে 
শাহজীর ভবিধাৎ ভাবিয়া দাদাজী খ্রিযমান্‌ হইয়। পাঁড়লেন। 
ক্রমশঃ তাহার শরীর তানিয়া পড়িল। মৃত্যুশব্যায় শুইয়া 
তিশি শিবাজীকে রায়গড় হইতে ডাকাইয়| আনিলেন। মা 
ভবানী ভাহার এই কিশোর শিষাকে দিয়া জাতিয় স্বাধীনতার 
পথ উদ্ুক্তু করিতেছেন, দাদাজী তাহা! বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
“গোআন্ষণকষককুলের হুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দাও) হিন্দু 
"জাতিকে তাহার স্বপ্রমুঙ্ধ জড়িমার মধ্য হইতে জাগ্রত মহিমা 
আলোকে টামিয়। আম, ম| ভবানীর স্ীচরণ ভরস। করিয়া ক্মসি 
হস্তে কার্য্যাগাত্র অগ্রদয় হও”--এমনি আশীর্বাদ করিয়া, 


কট শিখাজীয সবাধীনপহ্জাগ 


ধিষান্থীর রালাগুর ও প্রিয় ন্মতিতাকক নর ধাম নদ 
করিলেন ( ১৬৪৭ খ্য অঃ) 

দাদাজীর মৃহুর পর, শিবাজী সমস্ত পৈত্রিক 'জায়দীরের 
সভার নিনের হাতে গ্রহণ রয়িলেন। 


শশা 


দশম অধ্যায় 


শিবাঁজীর স্বাধীনতা-নংখরাম 


জায়গীরের এলাকা-মধো দুইজন বিজাপুর মরকারের বিশ্ব 
হিন্দু কর্ণঢারী ছিলেন; ইহাদিগরে দলে না আলিলে জবা 
তাড়াইয়া দিতে ন| পারিলে, পরিবাদীর প্রতাপ নানু থাকিবে না, 
ইহা বেশ ম্প্উ বুঝা গেল। এই দুইগন ব্জির একজন 
ছিলেন চাকুন্‌ দুর্গের অধাক্ষ_-ফিররী নানাম) অগ্ঘজন 
শিবানী সামা, সোপা পরগণার মুক্শুদ্ার-বাজী মোহিডে। 
কুড়ি বদর বয়স্ক 'শিবানীর উদ্দীপনামর বভৃতা ও তাহার 
অননসাহমিক কার্যকলাপে মুদধ. হইয়া, নাসার বিজাপুর 
সরকারের চাকুরীতে ইন্তকা দিয়া, তাহার দলে আছিয়া যোগ 

১ 


হহায়াই পি 
দিলেন। শিবাজী পূর্বের মতই তাহাকে চাকুন্‌ দুর্গের কোললাদা- 
রিতে বাহাল রাখিলেন এবং উহার চতুদ্দিকের গ্রামদমূহের 
তস্রীলদার করিয়া দিলেন। 

ইছর পর একদিন শিবাজীর দলবল কোন্দনা-দুর্গ অধিকার 
করিতে চলিল। মুসলমান কেন্রাদার যুদ্ধ না করিয়া, একটা 
মোটা রকমের ইনাম চাহিলেন। বিনা রক্তপাত্রেই ঝোন্দনা 
অধিকৃত হইল। ঘোটা রকমের বকৃশীশ, পাইয়া, কেন্লাদার 
তীহার লোক-লন্দর। অন্তর ও রশদ্‌ মাওয়ালী সেনানায়কদের 
ভাতে তুলিয়া দিয়া, হাদিযুখে চলিয়া! গেলেন। শিবা্জী 
এক ছুগের নাম দিলেন 'সিংহ্গড' | 

বাজী মৌছিতে কিন্তু এই উদ্ধত ভাগে বাবাঙজীর নিকট 
মাথা নত করিতে ঢাহিলেন না। তখন তানাজীর নায়কদধে 
একদল মাওয়ালী সৈগ্ গভীর নিশাখে বাজী মোহিতের 
ফ্কাড়ী ও ঠাহার ডিল শত বিজাপুরী ঘোড়. সওয়ারকে আক্রুণণ 
করিল। তাহাদের চক্ষু হইতে ঘুমের ঘোর কাটিতে না| কাটিতেই 
তাহারা সকলে ভনা্জীর হস্তে বন্দী হইল। অবশেষে শ্রিবাজী 
বাজী মোহিতে ও তাঁহার দলবলকে মুক্তি দিয়া। সে'দেশ ছাড়িয়া 
যাইতে আজ্ঞ! দিলেন। মোহিতের কতক মারাহী সৈম্ শিবা- 
জীর দলে চাকুরী লইল। 

পুণা ও গোপা পরগ্ণা শিবাজীর পুরাপুরি অধিকারে 
আদিল । বড়মা্টি ও ইন্দাপুর গুহশিল, হইতেও রীতিমত খাজনা! 
আদায় হইতে লাগিল। দে অঞ্চলে পিবাজীর বিরুদ্ধে মাথা 


ক শিবাজীর স্বাধনতা সংগা 


তুলিবায় স্পর্ধা কাহারও ছিল না। বল! বাহুল্য, শিবাজী এক 
পয়সা খাক্সনাও রাজ-সরকারে প্রেরণ করিলেন না। 

দাদাজীর মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই বিখ্যাত পার্ববত্যুর্গ 
পুরন্দরের কেন্লাদার নীলকণ রায়ের মৃত্যু হয়। তখন দুর্গের 
কর্তৃ্ধ লইয়া তাহার তিন ছেলের মধ্য ঝগড়া বাধিয়া উঠে। বড় 
ছেলে কেন্লাদারের পদ অধিকার করিয়া, অন্য দু'টি ভাইকে 
ছণটিয়া। ফেলিবার মতলব করিয়াছিলেন উহ্থারা শিবাজীর শরণ” 
পন্ন ইইল। শিবাজী কয়েকজন অনুচর লইয়। মধ্যরাতে ভাই ছুই' 
জনের সহিত পরামর্শ করিবার অছিলায়, পুরন্দর দুর্গে গোপনে 
প্রবেশ করিলেন। তাহাদেরই সাহায্যে নীলের বড় ছেলেকে 
বন্দী করা হইল ও দুর্গের অধিকাংশ সৈহ্কে আহার আয়ত্তে 
শ্ানা হইল। কিছু নীলক্টের অন্য দুইটি ছেলের হাতে তিনি 
ছর্গের কর্তৃ্ধ ছাড়িয! দিতে চাঁছিলেন না; কারণ একাধিপতা 
লইয়! ইহাদের মধোও অচিরে বিধাদ বাধিয়া উঠা স্বাভাবিক। 
স্ৃতরাং পুরম্দর দুর্গের ভার শিবাকীর এবগন বিশ্বস্ত অনুচরের 
হাতে দেওয়া হইল। ছেলে দুটিকে তখনকার মত নজরবন্দী 
করিয়া রাখ! হইল। বিছুদিন পরে শিবাজী তিন ভাইকেই মুক্তি 
দিয়া, কয়েবখানি গ্রাম দান করিলেন। 

বিনা রঞ্জপাতে অথবা সামান্য রক্তপাতেই শিবাছী তাহার 
পৈত্রিক জায়শীরের মধ্যে ও আশেপাশের অনেকগুলি দুর্গ 
হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে অধিকাংশ মীতয়াল্‌* 
ভূমি তাহার বাধা হইয়া পড়িল; ব্রাহ্মণ দেশমুখ ও দেশপাণে- 


মারা ৪ 
গণও এই যুবকের অনমৃসাধারণ ব্যর্তিযের নিকট নদদীয় হইয়া 
পড়িজেন। বিজাপুর-সুল্তাদের দিকট এ সকল সংবাদ গেলে, 
তিনি মনে মঙগে কুদ্ধ হইলেন কটে, কিন্তু প্রকাশ্যে শিরাজীকে 
জব্দ করিবার উদ্যোগ করিলেন না এই কারণে যে, শাহী 
কর্ণাট,মুদ্ধে তীহার যথেউ সহায়! করিতেছেন; তাহার পুত্রকে 
এনময় শান্তি দেওয়াট! স্থবিবেচনায় কার্য হইবে না। কিন্তু 
পিতা ও পুত্র--দুইজনের নিকটই তীব্র তৎলনাপূর্ণ পত্র গরেযিত 
হইল। 

মস্ত ক্টনভূমিই খন বিজাুরের অধিকারে । উত্তর 
কন্ধন লইয়া একটা স্ব গঠিত হইয়াছিল, ইহার নাম কল্যাণ। 
বর্ডমান্‌ কল্যাণ শহরের কয়েক ক্রোশ উত্তর হইতে পুণার বাইশ 
ডেইশ ক্কোশ পশ্চিমে নাগঞান! পরা প্রকাণ্ড ভূভা্ তখন 
কল্যাণ সবার ' অন্তগত। দে মম মৌলানা আহমদ 
কল্যাণের মবাদার | তিনি সমগ্র স্থবার মাল্গুজারি বাজধাপী 
বিজাপুরে প্রেরণ করিতেছেন নিয়া, শিবানী তাহা লু 
করিতে মনগ্থ করিজেন। তিল শত বঙগীর সৈগ্ঠ ও এবদল 
মাওয়ালী পদাতিক লইয়! তিনি কল্যাণের খাজনা,রক্ষী দৈন্য 
দলের উপর ব্যাশ্রবিক্রমে ঝাপাইয়! পড়িলেন। কতক প্রাণ 
দিল, কতক প্রাণ লইয়া! পলায়ন করিল; সমস্ত অর্থই লীবাজীর 
হন্ুগত হইল। লুষ্টিত ধন শিবাজীর সৈনমদলে মমান তাগে 
ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। 

ক্রমাগত কৃতকাধ্যতায় শিবাজীর মাহস বাড়িয্বা গেল। 


৮ শিবাজীর স্বাধীনতা-নংগ্রাম 


শিবাজীর প্রায় ষমরয়স্ক এক ত্রাণ যুবক দাদা ক্ষণ্‌দেবের 
অধীনে শিক্ষা পাইয়। শাহজীর জঞায়গীরে একটা লেখাপড়ার 
চাকুরী করিতেন। ইহার নাম আবাজী মন্দেও। ভিনি 
শিবাজীর বেজায় তত ও মন্রধাত| হই! উঠিলেন) সাহার 
যেমন ছিল ব্তৃত! খারা মন ভিজাইবার শক্তি, তেমনি ছিঙ্ 
ঝাবহারিক কৃটবৃদধি; যুস্ধ-কিণায়ও তিনি অলী দিনে বিশ্ময়কর 
জ্ান্লভি করিলেন । তীহার পরামর্শে পরবাসী কাদুড়ী, 
টু, তিকোণ, ভূরূপ। কোয়ারি, লৌহগড়, রাজমাচি প্রভৃতি 
দুগর্ যতসামান্য রক্তত্ষয়েই ছয় করিতে পারিলেন। তদুপরি, 
ধশজী, ভানাজী ও বাজী ফসল্কার উহাদের মাওয়ানী অনুচুর 
লইয়া, সামানা চেটাডেই গোখালা, রাইডী, আলা প্রগতি 
পার্বত্য হগুলি অধিক! করিয়া ফেলিলেন।  * 

ইহার পর আবাজী সন্দেও মাও়লী ও মারাটাদের দিশ্রিত 
একাল সৈন্ট লইয়া, পশ্চিমঘাট পর্বত পার হইয়া, কল্যাণ স্ুধায় 
আসিয়া প্রবেশ ক্রিলেন। ভীম্ডী নামক স্থানে মুবাদার 
মৌলান! আহ মে তখন মাল্থারি-ুষ্ঠনের ক্ষত লইয়া বিষ, 
কাতর । হঠাৎ তাহার প্রদেশ আত্রান্ত দেখিয়া, তিনি একেধারে 
ভান্দিয়া পড়িলেন। ত্ঠাহার সৈন্ঠগাণ ভালে! করিয়া লড়িতে 
পারিল না। মৌলানা পরাজিত ও বন্দী হইলেন শিষাদী 
এই সংবাদে আনন্দ-বিহ্বল হইয়! অনভিবিলঙ্গে কল্যাণে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। উৎসব-ট্লামের মধ্যে আবাজী মন্দেও 
কল্যাণ্রে শাসনকর্তা নিদুক্ত হইলেন। রাজ্যের দক্ষিণ দিয়ো 


বারা হি 


ছইটি বড় বড় দুগ লিশ্মত হইল) সর্ব প্রজার আয় বুকিযা 
খানা নির্ধারণ ও আদায় করিবার বাবস্থা কর! হুইল। হিন্দু 
মন্দিরের অদ্য বড় বড় ত্রহ্বত্র দান কর! হইল |: দেশের হিন্দু 
মুললমান্‌ মোকণুদ্দার। দেশমুখ ও জায়গীরদারগণ এফে একে 
আসিয়া নুতন মনিকে নজরাপ| দিতে আরম্ত করিলেন। 

মৌলানা আহমেদ ও ভাহার পরিষারবর্গের প্রতি শিবাজী 
কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই ; বরং আশাতিরিক্জ ভদ্র ব্যবহার 
করিয়া, তাহাদিগকে প্রচুর গাথ্যে দিয়া, রাজধানীর পথে রওনা 
করাইয়া দেন্। মৌলান! আহমেদের মুখে শিবানী প্রচণ্ত 
দৌরাত্মোর কথা শুনিয়া, মোহাম্মদ আদিল শাহ, ক্রোধে স্বলিয়া 
উঠিলেন। শহজীর নিশ্চয়ই ইহাতে গোপন সম্মতি আছে, 
এই বিশ্বাসে হুল্হান ভীহাকে খখাযোগ্য শান্তি দিবার সময় 
করিলেন। তখন শাহজী অস্থায়ীভাবে কর্ণাট, লুবার শাসন" 
কর্তার কাধ করিতেছিলেন। তিনি ইতাূর্ব্বে স্বলতানুক 
লিখি! জানাইয়াছিলেন ষে। শিবাজীর এই মকল বিপ্রোইজনক 
ব্যবহারের জগ্ঠ তিনি বিন্দুমাত্র দায়ী নহেন। ইচ্ছা করিলে, 
সুল্তান তাহার পুত্রকে দমন করিয়া যথাযোগ্য শান্তি দিতে 
পারেন। এ বৈফিয়তে ম্বলভান্‌ সন্ত হুইতে পারিলেন লা। 
তিনি বাজী ঘোড়ফোড়েকে আদেশ পাঠাইয়া দিলেন_- 
শাহজীকে কৌশলে বন্দী করিয়া বিজঞাপুরে পাঠাইবার জগ্য। 
ঘোড় ফোড়ে কর্ণটি-শাসনে শাহজীর সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন। 
তিনি একদিন শ্রাহজীকে লিঙ্গ বাসায় নিমন্্রণ করিয়া আনিয়া, 


চে শির দ্বাধীনতাসাঞজাব 


হঠাৎ বলী করিয়া ফেলিলেন এবং সকলের অলক্ষ্যে তাহাকে 
বিজবাপুরে পাঠাইয়! দিলেন (১১৪১ খু: অঃ)। 

একটা অপ্রশস্ত পাথরের বৃঠুরীর মধ্যে বিজাপুর-রাজের 
ওই মহাহিতৈষী বাক্তিটিকে বন্দী করিয়া রাখা হইল । স্থুলহানের 
হুকুমে খাহ্‌জী তাহার পুত্রের নিকট পত্র লিখিযা, তাহার 
অধিকৃত সমুদয় ভূমি ও হর্গাদি প্রত্যপণ ও তাহাকে আত্ম" 
মমপর্ণ করিতে উক্দিত করিলেন; নচেৎ নির্দিষ্ট সময়-অন্তে নেই 
অন্ধকায় কারাকক্ষে বিনা খাদ্য ও পানীয়ে তাহাকে মারিয়া ফেল! 
হইবে। শিবাজী এই পত্র পাইয়া মহাচিস্তিত হইয়া পড়িলেন। 

পৃত্রের অপরাধে পিতার গ্রাণদ্ড হইবে, ইহা! করীনায় 
আনিতেও তিনি অব হইয়া পড়িলেন। সহীবাঈ বীরের পন্থী 
সুলতানের নিকট তাহার: স্বামী আত্মসমর্পণ 'করিবার সঙ 
করিতেছেন জানিয়া, তাহাকে বিনয়কনে বুধাইয়া! বলিলেন, 
পিতার বিপদে পুত্রের চঞ্চল হওয়া! স্বাভাবিক; বিপদ হ'তে 
তাকে প্রাণ দিয়ে রষ্জা করাও পুত্রের কর্তবা। কিন্তু এতদিন 
শত শত প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ও নিজের প্রাণ ভুচ্ছ করে! যে 
স্বাধীনতার বীজ রোপণ কল্পে তা! কি এক নিমেে ধূলিসাৎ 
হয়ে যাবে? পিতাকে বাঁচাবার কি আর অন্য উপায় নেই? 
অন্থ। কোন বৃহত্তর শক্তির সাহাধ্য নিয়ে বিজ্ঞাপুর'রাক্কে কি 
কাহিল করা যার না?” 

চমত্কার ঘুক্তি! এতদিন তিনি মুঘলদের কোলি অর্ধিকারে 
হত্তক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগকে অন্ত করেন নাই। বর ছু্লার 


ব্ঠীরাই ৮ 
ও জাহ্‌মেবমগর জেলার তাহাদের যে বিঘ্বত জমিদারী ছিল 
গত কয়েক রৎংদর কাল তাহার কোন উপসত্বই মুল শীসম- 
কর্জাছের মিফট দারী করেন দাই। তিনি তখনই লম্াট, 
শাহজাহানের নিকট মমন্ত ব্যাপার খুলিয়া! লিখিয়া, তাহার 
শিতার প্রাপরক্ষাদ় সহায়তা করিতে এক আবেদন-পত্র প্রেরপ 
ককিলেন; এ সঙ্গে তিনি ঘে সঞসাটের সেবার জন্য সর্বদা 
পরশ্ত-তাহাও জানাইয়া দিলেন । 

মুঘল-নত্ত্রাট, শাহ জীর জঅভীত কার্ধোর জগ্গ তাহার প্রতি 
খুব প্রসম্ম ছিলেন না। তথাপি শিবাজীর মত একজন বীর 
মারাঠী যি তীঙছার পনুগ থাকে, তাহা হইলে দাক্ষিগাতো 
পাঠান বা. ফি রাজাদের ভবিষৎ, অবাধ্যতাকে তীছারা সহজেই 
জম করিতে” পারিবেন_-এই ভাবিয়। শাহজাহান্‌ বিজ্ঞাপুর 
স্বলতানকে শাহুজীর ঘুক্ঞির অপুয়োধ করিয়! পাঠাইলেন। 
মোহাম্মদ আদিল লাহ শাহজীকে মুক্তি দিলেন ধটে ; নির্ু 
হত্রী মোরার পন্থ তাহার জামীন্‌ রহিলেন। ইহার পর পিন 
বস কাল বৃদ্ধ শাহজী এক প্রকার নঙরবন্দী অবস্থায়ই 
রাজধানীতে অবস্থান করেম। 

অবশেষে কর্ণাটের চতুর্দিকে ভীষণ ফিল্রোহ দেখা, দিল। 
হিজরাপুরশ্দলতাম শাহজীর কল্পিত অপরাধ যা বরিয়া। তাহাকে 
বিজ্লোহ'নমনে প্রেরণ করিলেন। কর্ণাটে কণিঝাগিরির কোল্লা- 
দারের সহিত বুদ্ধ করিতে গিয়া তাছার জোট পুর শুজী নিহত, 
হৃদ প্রায় বহসন্াধিক কালি ধরি বু ক স্বীকারের পর 


৮৯ শিবাজীর স্বাধীনতা-সংগ্রায 


কর্মাটের অধিকাংশ জায় কথ্চিং শান্তি ফিরিয়া আসে । 
কিন্তু ইহার পর শরীর শরীর একশ: ত্াজিয়। পড়ে৷ একে 
শঙ্ৃজীর অধাল মৃত্যু, অগ্াদিকে.শিবাজদীর বিদ্রোহ ও অবাধাতাঁ_ 
ভীহার দেহ মনকে একেকারে পঙ্গু করিয়া ফেলে। সেই গন্থ 
গে লইয়াই তিনি মৃত্যুর শেষ দিন পরাস্ত (জানুয়ারী ১৬৬৪ 
থূঃ আঃ) বিজ্ঞাপুর-রাজের দেবা করিয়া গিয়াছেল। মৃত্যুর 
পাঁচ বৎসর পূর্বে ভিনি একবার তাহার মুখোজ্ছলকারী সন্তানকে 
দেখি'ত পুনায় আদিয়াছিলেন। 

পিতার কর্াট-া্রার পূর্ব পর্ান্ত শিবাজী এক প্রকার নিকষ 
হইয়াই ছিলেল। তারপর তাহার বিজয়-লিপ্ন| আবার পূর্ণোদযামে 
জাগির! উিল। জাওলীর রাজ। চক্রাও মোরে বিজাগুরের 
এক প্রতাপখালী সামন্ত; লাগ স্ুধার পরেই তহার জমিদারী 
উল্লেখধোগ্য । শিবাজী ইহাতে দলে টানিবার জন্তা বিবিগত 
চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইতে পারিলেন না] বরং ভিনি 
তলে তলে শিবাঞ্রীর প্রীশনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
করিষ্ত অধিকারের কাছে এত বড় একজন ক্ষমতাশালী শত্রুকে 
বজায় রাখ। নিরাপদ নহে স্ৃতরাং ইহাকে দমন করা আবশ্ুক। 

বল যেখানে বার্থ, কৌশল সেখানে চমৎকার ফাঠ্যসাধক। 
চন্দ্রাওয়ের এব বিবাহযোগ্যা সুন্শরী কা! ছিপে। :শিবাজীর 
আন্ত সেই কন্যাকে দেখিতে ও বিবাহের কাবার্ত! চালাইডে। 
পঁচিশ জন ভদরবেশী মাওয়ানী ঘোস্ধা। সাথে করিয়া: ত্রাণ রধুজী 
বাগাল ও দারাষী-স্দার পন্তজী কাওয়া্গী প্রেরিত হইলেন । 


বারা ৯৯ 
রলা বাছুমা, বিয্াছের -প্রস্তায একটা প্রকাণ্ড, ভামি মার।, 
গ্বাওলীর পথ-ঘাট, ও ছস্থিসন্ধি জানিয়! লওয়াই ছিল প্রধান 
উদ্দেশয। কিছুদিন পরে বাল ও কাওয়াজী খবর পাঠাইপেন 
ঘে, জাওলীর দুই একটি স্থান ছাড়! সমস্ত আট ঘাট নৈগাদল দ্বারা 
মরা ছুরক্ষিত; এমতাবস্থায় চক্্রাওকে হত্যা করা ছাড়া 
বর উপায় নাই। 

শিবাজী উত্তরে জানাইলেন, হত্য! অপেক্ষা কৌশলে বন্দী 
করাই অধিকতর বাঞ্থনীয় ; তিনি দৈব লইয়া, অনতিদুরেই প্রস্তুত 
থাকিবেন। অবিল্ে তিনি রায়গড় হইতে পুরন্দর আমিলেন এবং 
দুই স্থান হইডে এক এক বিরাট বাহিনী গঠন করিয়া রাতারাতি 
মহাবালেশ্র পর্বতের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিলেন। গুধুচরের 
অন্দেছ এড়াইবার জন্য তিনি সামান্য কয়জন অনচর লইয়া 
সম্পূর্ণ উল্ট। পথে জাওলীর দিকে খোড়ায় চড়িয়া চলিলেন। 
মহাবালেশ্বর অতি দুর্গম জনশুনস্থান। শ্বাপদসন্ধুল গভীর জঙ্গলে 
পরিপূর্ণ? স্থান হইতেই কষা নদীর উৎপত্তি। শিবানীর 
সৈগঘগণ এইখানে আসিয়া লুকাইয়। রহিল। শিবাদীও ভিন্ন 
পথ দিয়া আগিয়া তাহাদের মহিত যোগ দিলেন। 

গভীর রঞ্ষপী। রঘুজী ও শ্রী, দেই সময় চন্দররাও ও 
তাহার ভ্রাতার সহিত একট। জরুরী কার্থের অন্য দাক্গাৎ প্রার্থনা 
করিলেন। প্রীসাদের চহু্দিকে পঁচিশজন মাওয়ালী যোস্ধা 
উমম তরবারী হস্তে অন্ধকারে গা-টাকা। দিয়া প্রস্তুত হুইয়া 
রহিল। উৎসাহের আভিশো রাজ ও রাজত্রাঙতাকে খুন করিয়া, 


৯১ শিবাঙ্ীর স্বাধীনতা-ংগ্থাষ 


সেই রাতে রধুতরী ও. শঙ্ুদী যহাবালেশনের দিকে গলায় 
করিলেন। 

তোর বেলায় রাজ্সার শোচনীয় ম্ৃততু-সাবাদে -প্রাসাছের 
ভিভরে-বাহিরে কষদন ও ক্রোধের একটা কুরুক্ষেত্র লাগিয়া 
গেল। ওদিকে শিবাছী ডীঁহার গৈগ্যাবাহিনী লইয়া একযোগে 
জাওলীর তিনটি ঘাটি অবরোধ করিয়! বসিলেন। চত্রারাওয়ের 
ছুই পুত্র ও রাজ্যের মন্ত্রী হিশ্মত্রাও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। হিম্ময়াওয়ের পতনের সঙ্গে সন্গে রাজধানীরও 
পতন হইল। ওদিকে বাশোটা ও শিউতার-খোরার দুর্গ 
শিরাজীর পদে প্রণত হইলি। রোছির| জেলার দেশমুখ 
বানালা! ও দেশপাণডে বাজী গত মু্িমের সৈ্ঠ লইয়া 
শিবাজীকে প্রাপপণে বাঁধা দিয়াছিলেন। শেষে যুদ্ধ করিতে 
করিতে বান্দূলার মৃত্যু হয়। বাজী পড় সদলে শিবাজীর 
অরধীনতা শ্বীকার করিলেন | লাখলী-বিজয় মপ্পুর্ণ হইয়া গেল। 
মহাবালেশ্বরর এক উচ্চ পর্ববত-শৃঙ্গে শিবাজীর প্রভাপ চির- 
স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য অজ্ঞ অর্থবায়ে প্রতাপগড় দৃর্গ 
নির্ঘাত হইল। 

য় ১৬৩৭ জালের প্রথমে কিছুদিনের জন্য শাহজাহানের 
তৃতীয় পুর উরঙ্ষজীব দাক্ষিণাতযের মোগল দ্মধিকার*সমুহের 
রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন। পুনরায় তিনি ১৬৫৫ ঘুটান্দে 
এ পদে বাহাল, হইয়। আসিলেন। এবার গোলকুণ্ডাক এক 
বিচক্ষণ ও কুউটকৌশলী অদ্রী__মীর্‌ দুম্ল| তাহার দলে আসিয়া 


মা চে 


তাহার দক্ষ হত্তস্বরূপ হই! উঠিলেন। দুইজনে মিলি়া, গোল 
কু ও বিজাপুরকে কি উপায়ে থাশ্‌ দখলে আনা যায়, তাঁহারই 
পরামর্শ টিডেন। : কিছুদিন পরে মীরুজু্লা আগ্রায় গিয়া 
দাজজাজ্যের উত্ভীর পদে বাহাল হইলেন। তিনি সম্রাট শীহ জাহান" 
কেও দাক্ষিণাত্যবজয়ে ঘন-দন মন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। 

কিন্তু একটা অছিলা ত চাট । কপালকজমে তাহাও জুটিযা 
গেল। ১৬৬৬ খৃষটাবে মোহম্মদ আদিল শাহ্‌, দীর্ঘকাল রোগে 
ভূগিয়া কবরে গিয়া শুইলেন। তাঁহার আঠারে। বতমর বয়স্ধ পুন 
“দ্বিতীয় আলি আদিল শাহ নাম লইয়। মহা আড়মবরে বিশ্কাপুরের 
সিঙাসনে বসিলেন। মোহাম্মদ আদিল শাহর বিধবা পড় 
আততিভাবিকা স্বরুপ রাক্রকার্যে থথে্ট মহায়তা। করিডে 
লাগিলেন। পেশওয়ে ঘোরে পদ্থও কিছুদিন পরে মার গেলে, 
সাহার স্থলে খান্‌ মোহান্মদকে প্রধান মন্ত্রী ও দেনাপতি পদে 
নিযুক্ত করা হইল। আফজাল্‌ শী কর্ণাটের বিজ্রোহ দমনে 
ঘথেষ্ট বীরত্ধ দেখাইয়ছিলেন বলিয়। সহকারী প্রধান সেনাপতি 
হইলেন। তাহার নীচেই স্থান পাইলেন ছুটমতি ঘোড়ফোড়ে। 

কিন্তু আগ্রা হইতে সম্রাটের এক ফার্্মাণ, আদিল ঘে, 
যেহেতু দ্বিতীয় আলি আদিল্‌ শাহ. তৃতপূর্বব স্লঙ্ানের বিবাহিত 
পীর গর্ভজাত পুত্র কিনা ত৫সন্বন্ধে যথেষ্ট মন্দেহ উপস্টিত 
হইয়াছে, এবং যেহেতু রাজ্/াভিষেকের সময় সমস্ত বাকী থাজ না, 
"ও লামপ্তনি-নজরাণা যুঘল নরকারে জমা দেওয়া হয় নাই, 
সেইজন্য দ্বিতীয় আদিল শাহর ছলুডানি ৰাতিব করিয়া দেওয়া, 


চা শিকাঙ্ীর স্বাধীন লাম 
হুইল; সম্রাটের প্রতিনিধি শীঘ্রই বিজ্ঞপুরে গিয়া নুন সুলভাম 
নির্বাচন করিবেন ।.** 

রিজাপুর“দরহারের ফকলেই ধুঁঝিতে গারিণ ঘে, বিজঞাপুর 
শ্রাম করিবার ইহ! একটা ওজর মাত্র । জনি মুঘল বাহিনীকে 
বাধ দিবার গন্য 'দাঁজ সাজ' রব পড়িয়া গেল। অচিয়ে মীরভুমলা 
ও গর্জে আগণন অশ্বারোহী ও পদাতিক লইয়া, ্ষীর্কীর 
(এই সময় 'উরঙ্থাবাঞধে' পরিগত) পথ দিয়া, বিঙঞাপুর-দীমান্তে 
কল্যাণী নগরে আসিয়া উপশ্থিত হইলেন। লগর-দুগ্/ তথনই 
বিজিত হুইল। তারপর বিদরের কেল্াও আক্রান্ত হইল। 
হঠাৎ কেল্লার বারাখালায় আগুণ লাগায় পরায় মস্ত বিভাপুরী 
সৈনা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। খ্রজেবের আর আনন্দের 
সীমা রহিল না। তিনি বিশ্রাম বিসর্জন দিয়া, লব হতে 
অনবরত বিজ্াপুর"রাধানীর অভিমুখে আগাইয় চলিলেন। 

মধাপথে খাদ মোহাম্মদ তাহাদের বাধা দিতে দণ্ডায়মান্‌ 
হইলেন) কিন্ত তুর মীরভুম্ল তাহাকে প্রচুর অথ দিয়া শিক্ষিয 
রাখিলেন। রাজধানী বিজাপুর অল্প চেষটায়ই মুঘলদের হাতে 
আদিল (১৬৫৭ থৃঃ অঃ)1 নবীন হলতান্‌ ও তাহার মাত! 
সন্ধির প্রস্তাব করিয়। খেসারত এক কোটা টাক! দিতে 
চাহিলেন। কিন্তু গরীবের একান্ত ইচ্ছা--বিজাপুরকে খাশ, 
ঝরা। এমন সময় আগ্রা হইতে শাহজাহানের বাত ব্যাধিতে 
অধ্যাশায়ী হওয়ার খবর আমিয়! পৌঁছিল। গুরভীয তখনকার 
অভ বিজাপুরের নধর প্রস্তাব গ্রা্থ করিয়! এক কোটি টাকা 


মহাবা্ ন্৪ 


হস্তগড করিলেন এবং সৈগ্যদল সহ তাড়াতাড়ি আতা। অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন! ইহার পরে কি ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাস- 
পাঠকের অন্জানা দাই। যাহা হউক, বিজাঁপুর মৃঘলের করাল 
গ্রাস হইতে আপাততঃ রক্ষা পাইল। কিন্তু ঘরের কানাচে আর 
এক শঞ্ত দিন দিন রাহছর মত বাড়িয়া, মুখ-ব্যাগীন করিতে লাগিল। 

উরগাজেব বিজাপুর আক্রমণ করিতে আদিতেছেন শুনিয়াই 
শিবাজী তীহার নিকট পত্র লিখিয়া সম্রাটের প্রতি তাহার 
আমগত্য নৃভন করিয়! স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং দাবুল ও 
সমুদরততীরবন্তী স্থানসমূহ মুখলদের তরফ, হইয়া জয় করিয়া 
দিবার অনুমতি প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন। ও্রঙ্ীব তাহাকে সে 
অনুমতি দিয়াছিলেন এবং বিজাপুর-জয়ের নিমিত্ত তীহার সহিত 
মিলিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু অনুমতির সুবিধা” 
টাই লইয়াছিলেন। অনুরোধের মর্ধাদাট! রক্ষা করেন নাই। 
বিজাপুরের পাঠান। দিল্লীর মুঘল-__ছুই-ই মহারাষ্ট্রের শক্র। 
দুইয়ের উচ্ছে"সাধলই তাহার জীবলের ব্রত। 

ওদিকে বিজঞাপুরে-$রদেজেবে যু্ধ লাগিয়াছে। এধারে শিবাজী 
নিজের কাজ গুছাইতে লাগিলেন | জুয়ার তখন মুঘল অধিকারে 
সম্ধিশালী শহর, তাহার দু তখন অত্যন্ত শক্তিশালী । 
জুন্নার আক্রদণ করিয়া তিনি তিন লক্ষ মোহর, দুই শত আর্ৰী 
অথ ও বহু দুলাবান পোধাক্-আাশাক্‌ লুষ্ঠন করিলেন। তৃতপূ্বব 
রাজধানী আহ্‌মেদনগর আক্রমণ করিয়াও তিনি সাত শত 


ঘোড়া ও চারিটি হস্তী হস্তগত করিলেন। অঙঃপ্র তিনি 
নৃঙন মৈন্যসংগ্রছে মন দিলেন। 


ম শিষারজীর স্বাধীনতাংগ্রাম 


শিবাজীয় দলে এই সময় বু মারাঠা শিলীদার আলিয়া যোগ 
দিল। তাহা ছাড়া লুষ্টিত কয়েক সহত্র অশ দিয়া তিনি বরঠীর 
দৈশ্ও তৈয়ার করিলেন। বিজাপুর হলতানের জবাব পাইয়া, 
জাত শত পাঠান গরাতিক আসিয়াও তাহার চাকুরী গ্রহণ 
করিল। রাজা চত্জরয়াওয়ের হত্যাকারী রঘু বল্লাদ এই পাঠান 
দলের হাবিলদার হইলেন। 

উতর কঙ্কন ত শিবাজীর অধিকারে পূর্ধ্বেই আসিয়াছে। 
এইবার মুঘল বাদ্‌শাহের অনুমতির বলে বলীয়ান্‌ হইয়] ডিনি 
দক্ষিণ কষন-জয়ে মনোযোগ দিলেন। সমুদ্র তীরবর্তী কয়েকটি 
জায়গা তিনি আগেই হস্তগত করিয়াছিলেন; অনেকগুলি বড় 
বড় নৌকা গঠন করাইয়া, পর্থগীজদের অনুকরণে একদল, 
জলান্তাও মাহিম! করিয়! রাধিয়াছিলেন। দর্গিণ বঞ্জীনের তীরে 
তীরে তাহারা নির্ভয়ে লুটপাট করিরা বেড়াই লাগিল। শ্যামরাজ 
পথ কিছুদিন পূর্বে শিযাজীর প্রধান, মগ্রী |. পেশ্‌ওয়া! পদে 
খাহাল হইয়াছিলেন। একজন পাঁকা সেনাপতি বলিয়। তাহার 
একটু গর্ব ছিল। তীহার অধীনে দ্ণ কঞ্ছনে একদল মাবাঠী 
সৈষ্ঘ প্রেরিত হইল । সেখানকার ন্ধাদার ফতে খ। শিদী বাধা 
দিতে অগ্রসর হইলেন| শ্বামরাঙ্ পু যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ 
পরাজিত হইতে লাগিলেন হায় সৈন্তালনার দোষে 
শিবাজীর বহু সৈদ্ভ হতাহত হইল) এমন সময় বর্ম নামিযা 
পড়ায় উভয় দলের সৈল্ই দ্ধ থামাইয়া দিল। 

শিাজী শ্যামরা্ গম্থের উপর ভীষণ বিরক্তি হইলেন। 


মহারই ৬ 


ষাছার মেনাপতি পর ত গেলই, পরস্ত গেখওয়ার পদও কাড়ি 
আও! হইল। প্রতাপ দুর্গের কোরীরার মৌরো অল 
পিশ্ন্‌লেকে পেশ্‌ওয়] নিযুক্ত কর] হইল এবং বর্ধার শেবে 
হাক ও নেতান্তী ফল্ঙারকে দেমাপতি করিয়া দক্ষিণ কঙ্ধনে 
পাঠাইয়া দেওয়া হইল। যথেট কো পাইয়া, তাহারা দক্ষিণ 
কঙ্কনের কোন কোন দুর্গ জয় করিলেন বটে, কিন্তু ফতে খাঁকে 
এফেধারে কাবু করিতে পারিলেন না|. 

এদিকে দিন-্দপুরে অলস বিজাপুরের ঘুম ভাঙ্গিল। হলতান্‌- 
জননীর ক্রমাগত উত্তেজনাপূর্ণ বাণী শুনিয়া) গাস্তিক সেনাপতি 
আফজাল খী শিবাজীকে বশ করিতে যাত্রা করিলেন। তীঁহার 
অধীনে রহিল গঁচ হাজার অশ্বারোহী, সাত হান্ষার পদাতিক ও 
কয়েকটি দেশী কামান ও গোলন্দাজ। আফজল খা পন্দরপু( 
পর্যন্ত অগ্রদর হইয়াছেন শুনিয়া শিবাজী গ্রতাপগড়,দুর্গে গিয়! 
আশ্রয় লইলেন। আফজলের অধীন মুসলমান্‌ সৈশ্গগণ পন্দর- 
পুরের মন্দিরগুলি ভাঙগিয়া চুরমার করিয়া দিল ও মারা) 
বণিকদের ধনরতু টুই হান্তে লুটপাট করিতে লাগিল। নিরীহ 
গ্রামবাসীর শ্রী্ভাদের উপরও অকথা অত্যাচার চলিতে 
লাগিল। 

অবশেষে প্রতাপগড় হইতে করেক ক্রোশ পূর্বের বৃষ নদীর 
ভীরে বাঈ নামক স্থানে আসিয়া আজাল শিবির সম্িবেশ 
করিলেন। এখন কৌশল ছাড়! আর উপায় নাই। শিবার্জী 
আফজালের বশ্ুতা স্বীকার করিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং তাহার 


৯৭ শিরায় স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


ক্ষমার আশ্বাস পাইলে, ছন্ুরে হাজির হইয়। সমস্ত বিষয় নিধন 
করিষেন- দ্বানাইলেন। শত আফজাল শিবাজীর চাতুরী 
বুঝিতে পারিলেন। তিনিও প্রকাশ যুদ্ধের অনিশ্চরতার মধো 
না শিয়া কৌশনে এই মারাঠা' বীরকে বন্দী ব| হত্যা করিতে 
চাহিলেন। তিনি শিবাজীকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, 
শিবানী তাহার পুত্র সদৃশ স্লেহ-্তাজন। তিনি তাহার মস্ত 
অপরাধ মার্জনা করিয়াছেন। বিজ্ঞাপুর মুলতানও যাহাতে 
তাহাকে মাফ, করেন, তাহার উপায় তিনি করিবেন। আপোষে 
কথাবার্তা কহিবার জণ্ঠ অমুক দিন অমুক নময় শিবাক্ী যেন 
একাকাঁ নিরন্ত্রাবে আবিয়া তাহার মহহিত সাক্ষাৎ করেন৷ 
তিনিও তাহার তারুতে একাকী থাকিবেন, তরে প্রতোকের 
নঙ্গে এক একছ্বন অগুচর থাঁকিতে পারে। 

শিবাক্জী বুষিলেন_এ শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি। তিনি 
মমন্ত দলবল নিকটবর্তী অরণ্যে লুকাইগা রাখিলেন। নির্ি্ট 
দিনে মাতায় পায়ের ধুলা মাথায় লইয়। তিনি আফকজ্ালের 
মহিত দেখা করিতে গ্রতাপগড় দুর্গের নীচে নামি! আদিলেন ; 
মজে তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু তানাস্ী মালগ্ী। আফজাল পূর্ব হইতেই 
মণ্লিনের চোগার নীচে একখানা ছোট তলোয়ার লুকাইয়া 
রাখিল্নাছিলেন। বিজ্াপুরী মৈম্যগণও অদূরে গাশ্াকা দিয়া 
ভাহার সক্ষেতধ্বনির প্রতীক্ষায় ছিল। বিশ্বানঘাতকার আশঙ্কার 
শিবাধীও সর্ব অঙ্গ লৌহবর্শে আরৃত করিয়াছিলেন; কোমরে 
'বিচ্ছ' নামক বাকানে! ছুরী একখান লুকাইয়! রাখিয়াছিলেদ 

দু 


কার সি 
এব জরা মিকা 9 কনিষঠাছুলিতে দুইটি আংটির মাধারু বাঁধনের 
মত ভু চু'ছারে! আদ্র দাগাইয়া মইয়াছিলেন । 

শিৰ্ষান্বীন্ে দেখিয়াই বিরাটকায় বিজ্লাপুর্ী সেনাপন্তি 
সুরার ই বাছ মেলিয়া আলিঙ্ষন করিতে আমিলেন। 
আলিঙ্কনের ময় আফজাল তাহার গলদেশ এক বাছ দ্বারা 
মজোয়ে ঢাপিম্া ধরিয়া, অন্ত হাতথানি চোগার নীগে চালাইয়া 
দ্বিভেই। শিবা্ী তীহার উদ্েশ্ব বুঝিতে পারিলেন। তিনি 
ক্ষিপ্রগতিতে আফ.জালের উদর-মধে] বাঘনখ পুরিয়া দিবামাত্র, 
আফক্জাদ তাহাকে ছাড়িয়। দিয়া তরবারি বাহির করিমেন। 
শিবাষীও তার “বি, বাছির করিলেন। আফ-জালের 
তকারি শিবাজীর দক্ষিণ বাছতে ব্যর্থ আঘাত করিল, শিবান্জী 
ছুটি গিয়া তাহার বুকে আঙ্ন ছুরিকা বগাইয়া দিনেন। 
শিবান্্ীর অনুচরেরা ছুটিয়া আনিয়! আফফালের মাঁথাটি কাটিয়া 
বইল। নিমেষের মধ্যে একটা বীভংন কাণ্ড ঘটিয়া গেল। 

ক্কারপর ছুই পক্ষই ছর্জল হটতে ঝাছির হইয়। যুদ্ধ করিতে 
সুরু করিয়া দিল। দুই পক্ষই মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিল। 
নেতাজী ফল্কার যেন রণচ্ী-ূর্ঘিতে চতুদিকে মার বিভীষিকা 
ছড়াইর| বেড়াইতে লাগিলরেন। অবশেষে বিজ্াপুরী সৈম্যদল 
ছব্ভঙ্গ হইয়! গেন। শক্রপক্ষের চারি হাজার অথ, কয়েক 
শত উট, কয়েকটি হত্তী ও কয়েক বস্তা মোহর শিবাদীর জয়ের 
পুরস্কার স্বরণ মুদ্ধক্ষেতরে পড়িমা রহিল । 

এট অপ্রত্যাধিত জয়ের আনন্দে উৎমুক হইয়া, শিবাজী 


নত শিষাীর স্বাধীনতা সী্রাথ 


কক! নদীয় উতর পার্শবতী কু কুছ পয়াণা ও ছুই দখল 
করিতে লাগিয়া গেলেন । পানা! ও পবনগড় সহঙগেই সাহার 
হাতে আসিল; বাস্তগড়ঙ তিনি অপূর্ব ক্ষিপ্রভায় দখ্গ 
করিয়া লইলেন। তারপর রঙ্গনা ও কালনার বিখ্যাত দুর্গ 
দুইটি কয়েক দিন যুদ্ধের পর জয় করিলেন। শিবা কামনার 
ছারটির নৃতন নাম রাখেন বিশালগড়। 

মিয়াজ জেলার ফৌজদার রৌস্তাম্‌ জমান্‌ শিবাজীকে 
বাধা দিতে পানাল্লার দিকে অগ্রসর হইলেন শিবাজী তাহার 
ঈৈচ্গের উপর ঝাঁপাইরা পড়ি, এমন মুগ্টিযোগ বাঁড়িলেন যে, 
বীর জমান্‌ তাঁহার জান লইয়া পলায়ণপর হইলেন 
শিবাজীর অঙ্ারোহী দৈচঘদলন াহ্থাকে ফোশের, পর ক্ষোশ 
ভাড়া করিয়া লইয়া চলিল। মঙ্গে নঙ্গে বড় বড় গঞ্জে ও থানায় 
লুঠন ও খাজনা আদায় কারধ্যও চগিতে লাগিল। অবশেষে 
বিঙ্কাপুর রাজধানীর কয়েক ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত অগ্রমর হইয়া, 
তাহারা ফিরিয়া আদিল। 

রাজধানী ধিক্ষাপুরের কানের, কাছে শিবাঞ্জীর এই বিজয় 
বিষাঁণ শুনিয়া সমগ্র রাজসতা চমকিত হইয়া উঠিদ। এই কাল 
মাপের বিষ্টীত অচিরে ভাঙ্গিতে না পারিলে, কোন্‌ দিন নে 
সুলতানের মূকুটে ছোবল, মারিষে|'..শিবা্সী তখন পানাঙ্গা 
হর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। সহমা নৈয়? সালাবৎ খীর 
নেতৃত্বে একাল বিজ্লাপুরী নৈচ্ গির! দুর্গ অবরোধ করিয়া 
.ববিল। সেই সময় আফ.জলের মুষক পু ফজল খা আধার 


মারা ১০৪ 


নূতন একদল দৈচ্ঘ লইয়া আদিলেন। কামানের গোলায় দুধের 
দেওয়াল খনিয়া পড়িতে ঝাগিল, মারা সৈগরা বন্দুকের ক্ষীণ 
আওয়াজে উহাদের বকপ-নিনাদ স্তব্ধ করিতে পারিল না। 

শিবারদীয় বেশীর ভাগ দৈচ্য তখন সুদুর দক্ষিণ কণ্ধনে; 
কতক দৈশ্য রঙ্গনায় ও বিশাপগড়ে। এবার তিনি মাথায় হাত 
দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু অবশেষে ভাহার মাথায় একটা 
ফন্দী আমিল। অন্ধির প্রার্থন| জানাইয়] তিনি সন্ধ্যার সময় 
দ্ধ থামাইয়া দিলেন; দালাবৎ ও ফজল্‌ খাঁকে জানানো হইল 
যে, পরদিন সকারেই তিনি তাহার ৈন্মদল সমেত আত্মসমর্পণ 
করিবেন। বিজাপুরী পক্ষ নিশি হইল, ঠৈন্গণ সফত্তি করিয়া 
বহুদিন পরে অঘোরে নি গেল। মধ্য রাতে শিবাঙ্থী ঠাহার 
আড়াই হাজার গৈষ্ঠ লইয়া দুর হইতে পলায়ন করিলেন 
(নেন্টেম্বর, ১৬৬০ খুঃ অঃ)| 

পরদিন তোরে ব্যাপারটা জানা গেল। তখনই বিজাপুরী 
দৈষ্ঠাল উ্দশ্বাসে চতুর যারাঠা-নায়কের অনুধাবন করিল। 
শিবার্জী তখন বিশাপগড়ের. পথে | বিশালগড় হইতে আট 
মাইণ দূরে গঞজপুরের বনথীর্ন ধিরি-নঙকটে, রোহিরের ভূতপূ্ব 
দেশপাণ্ডে কায়ম্থ জাতীয় বাজী পর্ু এক মহম্র সাহনী 
দৈষ্থ লইয়। বিরাট বিঙ্গাপুরী বাহিনীর পথ রোধ করিতে 
ঈীড়াই়া রহিলেন। বাকী দেড় হান্জার লইয়া শিবা্দী 
বিশালগাড়ের দিকে ভ্রুত কাওয়াঙ্জ করিলেন। প্রচণ্ড বিজমে 
মাজাবং খ। বীর নেত| বাজী পতুর্কে আজ্রমণ করিলেন, 


৯০১ শরিবানবীর সবা্ধীনতা-নংগ্রাম 


কিন্তু তাহার দলকে এক পদও হঠাইতে পারিলেন না। প্রাভৃতকত 
বাজী পদ" আপন সৈম্যদলের সম্মুখে দাডাইয়া একাদিক্রমে নয় 
ঘণ্টা কাল যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সৈম্যাদেয় উৎনাহ দিবার জন্য 
অনল চীৎকার করিয়াছিলেন। শত শত মাওয়ালী সৈশ্য এই 
ুদ্ধে প্রাণ দিল; শেষটা দেহের নর্ধাঞ্ষে আহত হইয়া বাজী 
প্ুও প্রাণ দিলেন 1 কিন্তু তিনি মৃতার সময় শুনিয়া গেলেন 
যে, শিষাজী বিশালগড় দুর্গে নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন। বাকী 
পুর অনামান্য বীরন্ব"গাঘা মহায়াষ্ট্েরে ইতিহানে দিবা 
জ্যোতিঃতে আজও ক্ষোদদিত আছে, বুঝি অনস্ত কাল থাকিবে। 
ভরীক্‌ ার্শপমির যুদ্ধের মহিত গজপুরের গিরি-পকটের যুদ্ধ 
জগতের স্মতি'দেউলে চিরজাগরত হইয়া রহিয়াছে! 

সালাবৎ খী। বিশালগড়ের [দিকে অর হইতে সাহস করিলেন 
নাঃ তিনি মাঝ, রাস্তায় তাবু ফেলিয়া ইতিকর্তবাতা চিন্তা 
করিতে লাগিলেন । অবশেষে সন্দিঞ্ধ সুলতান আলি আদিল্‌ 
নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিশ্পেন। কোলাপুরের 
ম্থিকটে পানাল্লা ও পবনগড় প্রথমেই তাহার হাতে আমিল। 
তাহা ছাড়া & অঞ্চলের কয়েকটি ক্ষুত্র দুর্গের অথাক্ষরা 
সুলতানের নিকট একে একে আত্মন্মমর্পন করিল। ওয়ারী 
জেলার দেশমুখগণও তাহাকে সৈন্য ও অর্থ দিয়া দাহাধা করিতে 
প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু বর্ষার জন্য হুলতান কিছুকা্ নিশ্চে্ট 
হইয়া রহিলেন। 

ওদিকে শিবান্তী কালুনানছুর্গ হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই 


মায়া ১৮২ 


দক্ষিণ কম্বনেয বিখ্যাত বন্দর গাজাপুর দখল করিলেল। তার 
পর শৃ্ার়গুরের অরছস্থাধীন মারাঠী-নর্জার দুলেকে প্রকাশ্য 
যুদ্ধে হত্যা! করিয়া, তায় ক্ষত রাজাটি গ্রাম করিলেন। 
ইহাতে বছ হিমুর মনে আঘাত লাগিল | শিবাজীও অতি 
হইলেন) ই্পূর্কে জাওলী দখল করিতে গিয়াও বাধ্য হইয়া 
ভাহাকে বছ হিচ্ছুর প্রাপমং্হার করিতে হইাছিল। 'খচ 
হিচ্ুর স্বাধীনতার জন্যই ভাছার এই নকল ঘুদ্ধ-বিগ্রহ | এই 
মময় তিনি প্রতাপগড়ে ভবানীদেবীর এক প্রকাও মির 
প্রতিষ্ঠা, করিয়া, মহাপুরুষ নামদা স্বামীর শিকার গ্রহণ 
ক্রেন। 

গু রাম্দাস নিছের ট্রিক বন হইতে একটা টুর! 
ছিড়িযা লইয়া, তাহাই শিবাজীর 'দীক্ষানত্ডের উপর লাগাইয়া 
দেন। পরবদ্তিকালে শিধাদীর সমঞ্জ জয়*পতাকা গেরুয়া রণডে 
রঞ্চিত থাকিত। গুরু তাহার বাঁর শিষ্যকে 'ম্বাধীন হিচ্ছু 
রাজা স্থাপনে নমর্ধ হইবে বলয়! আশীর্বাদ করেন। গুরু 
দক্ষিণা স্বরূপ শিবাজী বিদ্ুত জায়নীর দান করিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলে, রামণাস স্বামী প্রদীগড চক্ষে বলেন, 'বংস, 
মহারাষ্ট্রে ষে ঘে স্থান এখনও মুলল্মানকবলে আছে, তুঁষি 
নেইগুলি আমায় দান কারো 1 

বর্ধা'পেষে হুলতান যুদ্ধাভিধান্‌ পুনরায় আরন্ত করিলেন। 
শিবাীও রীতিমত প্রন্থত ছিলেন। হ্বজাতিছ্োহী বাজী 
ঘোড়ফোড়েও নুলতানের মঞ্ধে ছিলেন। বিশালগড়ের 


১৯৩ শিষানীয় হ্বাধীনতা-সংঘাম 


অনতিদূরেই মুধোলে ঘোড়ফোড়ের প্রকাও ছবায়গীর। কড়েক- 
দিনের ছুটি লইয়া! ঘোড়ফোড়ে মুধোলে বেড়াইতে আসেন 
মংবাদ পাইয়া, শিবাজী মুধোল আন্মষণ করিলেন । ঘোষ” 
কোড়ে ও ভীহার পরিষায়বর্গ শিঠুরভারে নিহত হইলেন? 
মুধোল পুড়াইয়। ছারখার করিয়া ফেখয়া হইল | এতদিনে 
পিতৃ“অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ লওয়া হইল । 

প্রায় দুই বংসর কাল চেষ্টা করিয়াও স্থলতান আলি 
আদিল, শিবাজীর কেশাগ্র স্পশ করিতে পারিজেন না। 
বিভিন্ন খগড-যুদ্ধে ডাহার হথেষ্ট সৈস্ক্ষযও হইল, রাঙ্মকোষও 
অরধধন্ত হইল। তিনি বিরক্ত, অবসম হইয়া রাদধানীতে ফিরিয়া 
আমিলেন। অবশেষে উদ্জীর আবদুল মোহাম্মদ ও প্রদুভক্ত 
শাহহ্ীর মাসথতয়স্থলতানু শিবাজীর সহিত দ্ধি করিতে 
নন্মত হইলেন | শিবাস্তী শ্বাধীন দেশনায়ক বলিয়া ত্বারূত 
হইলেন প্রস্থে একশত মাইল ও লক্ষে একশত ষাট মাইল ব্যাপী 
ভূভাগ তাহার রাজোর অন্তর্গত বলিয়া! গণ্য করা হইন। তাহার 
অধীনে তখন পাতরছাজ্জার অশ্বারোহী ও প্রায় পঞ্চাশ হাক্ষার 
পদাতিক। 

এতদিনে শিবাজীর বালান্থগ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে 
চলিল।".কিন্ধ ছোট শক্রর সহিত হিসাব নিকাশ হইল, এইবার 
বড় শক্ষর পালা! 


একাদশ অধ্যায় 

ছত্রপতি শিবা 
ইতাপূর্বে রজব দাক্ষিণাতোর রাজপ্রতিনিধি থাঁকা- 
কালে শিবাজীকে সমগ্র কঙ্কণ প্রদেশ অধিকার করিয়া ভোগ 
করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ অধর্ব সহ 
ধাহজাহানকে আতা দুর্গে নজরবনদী করিয়া, তিনি যখন নিজেই 
মিতহানে চড়িযা বমিলেন। তখন সমগ্র দাক্গিণাত্যকে অবিলম্বে 
সাহার পদতলে আনার প্রয়োজনীয়তা উপলন্ধি করিলেন। 
পথমেই ভীহার ৈয্ব আচা্িতে আদিয়া কলাগন্ীদযী 
অধিকার করিল। মুবাদার আবাজী মন্দেও অপস্তত ছিলেন। 
তিনি মুঘলদের নিষারণ করিতে পারিলেন না (১১৬১ % আ)। 
কালবৈশাখীর দিন পশ্চিম আকাশের এককোণে হততমুটি 
্তায় এক টুকুরা কালো মেঘ কোথা হইতে আমিয়া বিশীতভাবে 
দেখা দেন়। খেয়ার মাঝি তাহাকে দেখিয়া হয়ত উপেক্ষার হামি 
ছানে, বাতীমও তাহাকে দেখিয়া! বোধহয় করণা করে তারপর 
যখন নে ধীরে ধীয়ে আত্ববিস্তার করিয়া, মমগ্র আকাশ ছাইয়া 
ফেলে, বিহ্গরাসী সংহার মুগিতে নটনাথের যত ভৈরব ছষ্কার 
ছাড়ে, তখন মাঝ নদীতে আসিয়া ভ্যার্ত মাঝি 'নামাল্‌ মামাল্‌' 
ভাক্‌ ছাড়ে, ভীদ গুনে প্রভঙ্জন আসিয়া তাহার মহিত বার্থ 


২০৪ ছতরপতি শিবানী 


মংগ্রাম করে| শিবাজীর এখন সেই অবস্থা! কোন রাজশক্িরই 
ক্ষমতা নাই শিবাঙ্গীকে সহজে পরাস্ত করে। একটা-দুইটা 
পরাহ্নয়ে তিনি দমিত্ত হইবার পাত্র হেন? বাহুতে ভাহার 
অশেষ বল, হৃদয়ে তাহার অগাধ আত্মবিহ্থাম। 

১০৬২ খৃষ্টাবে বিজ্বাপুর-ুলতালের সহিত মন্তি ছইয়! 
বাইবার পরই তিনি মুঘলদিগের সহিত মরানরি যুছে। নামিমেন। 
মোরো গদ্থ ঘোর বর্ধায় একদল মাওয়ালী লইয়া ুন্লারের উত্তরে 
মুঘল অধিষ্কভ কতকগুলি ঘাটি কাড়ি অইলেন। বর্ধার শেষে 
নেতাজী ধলকার একদল বর্গীর সৈন্য লইয়া জুম্নার হইতে 
আওরঙ্গবাদ জেলার প্রান্ত ভাগ পযন্ত প্রায় একশত মাইল 
স্থান লুঠন ও রন করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া 'আামিমেন। 
আগ্রায় মিয়া উর জব কম্বক হিচ্দ এই ষ্পর্ধার কাহিনী 
গুনিযা ক্রোধে কাপিয়া উঠিলেন। তাহার মাতুল আমীর 
উল্‌-ওমূরাহ সায়েন্তা খাঁর অধীনে তৎক্ষণাৎ একদল মুঘল টসম্য 
ও যখোবস্ত সিংহের অধীনে একদল রাজপুত দৈগ্য, মারা 
কাফেরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। 

শায়েখ আদি পুনা ও চাকুন জয় করিয়া লঈলেন; 
কিন্তু রহজ্কে নহে। ৫৬ দিন অবরোধের পর ছুপ্রাচীরের 
একাংশ যখন শায়েস্তার কামানের গোলায় ধ্বংস হইয়া শেল, 
তখন বীরদর্পে'ঘদ্ধ করিয়া, ফিরঙ্গজী নারসা়! চাকুন দু্গরক্ষার 
আশা ছাতিয়া দিলেন। পুনায় মুখল ফৌছ্গের একটা কেন্্ 
হইল) শিবাজী রারগড় ছাড়িয়া, দিংহ্গড়ে গিয়া আশ্রয় 


ব্হারাই ৮5 


লইলেল। পুত লখরীনে শাহদীয় নুসক্গিত অটালিায় 
গেনাপতি শায়েস্তা বানা-বাড়ী নির্দিষ্ট হইদ। নগরীর মধো 
কৌফাদারের বিনা আদেশে কোন মারাঠার প্রবেশ-সধিকার 
রহিম না। 

শায়েস্তা খবীয় অধীনে এক মারাঠা সেনানায়ক তাহার পুত্রের 
বিবাহের উদ্তোগআয়োজন করিতেছিল। শিবানীর দুতগণ 
তাহাকে অর্থ দিয়া বশীভূত করিল। বরযাত্রীর দল যখন 
বাজন! বাছাইয়া, বাজী পুড়াইতে পুড়াইতে, সোল্সাসে নগর-প্রান্্ 
দিয়া অগ্রসর হইতেছিগ, তখন, যশজী কল্প তানান্্ী মালজ। ও হই 
শত জন মাওয়ালী যোদ্ধ! লইয়া, ছ্বেশে মেই বরযাজীর দলের 
“মধো ঢুকিয়া পড়িলেন। তারপর রাতির অদ্ধকারে গাঁ-ঢাক! 
দিয়া তিনি হ্বদপবলে শায়েস্তা হার বাদা-বাটাতে আমিয়া 
উপস্থিত হনু। তখন রমজান মাস, মুললমান প্রহরী ও তৃত্যগণ 
মারাদিন রোজার পর রাজে খুব একচোটট খাইয়া, নানিক। 
গঞ্জনে নিষা যাইতেছিল। প্রথমে রাক্গা"্যাড়ী দিয়া তাহারা 
বাটার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, দোতলার একটা ভাঙ্গা জানালা 
দিয়। একেবারে শায়েস্তা খর শয়নকক্ষে গিয়া হাজীর হইলেন। 
শায়েস্তা খর এক বেগম জাগিয়! উঠিয়া চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন। শায়েস্তা দাগিয়া উঠিয়া একলক্ষে জানালার ধারে 
আসিলেন 3 নীচের প্রহরীর পচকিত হইয়া উঠিল। 
শিবাজীর মঙ্গিগণ নিদ্রিত ও অর্ধ নিড্িতি প্রহরীদের হত্যা 
করিতে করিতে বলিতে লাগিল, “তোরা বুঝি এমনি করিয়া 


চা সপতি শিক 


দুযাইয়া ঘুমাইয়া পাহায়। দিম? &" গোলমালের মধ্যে নাদেন্ধা 
বা পঙ্গাইলেন বটে, কিন্তু পলায়ন*কালে শিবা্ীর তরবারির 
আঘাতে তাহার একটা অঙ্ুলি ছিন্ন হইয়া গেল। তারপর 
গজজন বীদী, ৪* জন প্রছরী ও নায়েস্তার ছেলে আবহূল 
তে ধাকে কঢুকাটা করিয়া, শিবাজী অন্ভুত ছঃলাহসের 
পরিচয় দিয়া, রাতারাতি সিংহখড়ে ফিরিয়। আমিলেন (১৬৬৩, 
এই এপ্রিল )। 

সাহার পিছনে পিছনে এক দল মুঘল দৈম্য তাড়া ফরিয়া 
মিংহ্গড় পরযান্ত আমিল। কিন্তু ছর্গ অবরোধ করিবার সে 
নঙ্গেই সুখে দিক দিয়া নেত্জী ফলকার ও পম্চাৎ দিক 
দিয়া কর্তাজী গুজার বাহির হইয়া, মুঘল বাহিনীকে ষাঁড়াশীর 
মত টিপিযা ধরিলেন। «কোনরপে একটু পথ রিয়া, মুছলেরা 
কামানন্দুক ফেলিয়া পলায়ন করিতে মাগিল। কর্তাজী 
তাহার ঘোড়সওয়ার দল লইয়া, তাহাদের তাড়া করিয়া পুণা 
পর্যন্ত হটাইয়া দিলেন। শিবাক্সীর নিকট মুঘলের এই প্রথম 
পয়াজয়। 

১৯৬৪ খুটা্দে চারি হাঙ্গার অশ্বারোহী লইয়া শিবাঙ্গী 
সুঘল দ্বারতের যর্ধপ্রধান বন্দর সুরা আক্রমণ করেন, 
সরা তখন দিল্লীর নিঙ্েই দয়দ্ধিশালী নগর। ইং্াজ 





% "শিবাদী ও মুগ শির লাহধ্এলার ধুনাথ লয়কার, 'গ্রধাগা 
আধা। ১৬০ ৫ পৃষ্টা । 


মহারাষ্ট্র ১০৮ 


বপিবদল কয়েক বত্লর পূর্বে এখানে: ও বোসাইয়ে এক্‌" 
একটা প্রকাণ্ড উপনিবেশ ও দক্ষি বঙ্ছণ রাজাপুরে 
ও কাড়ওয়ারে এক একটা কুঠি স্থাপন করিয়াছিল। 
জমাগত আটচক্লিশ ঘণ্টা ধরিয়া বন্দরের ঘরশযাড়ী ও জাহাজ 
লুঠিত হয়। 'ইংরাঙ্দ ও পর গীজগণ নিজেদের কুঠি দামলাইবার 
জন্য ব্যতিবাত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুই চারিঙ্রন ইংরাজও 
শিবাজীর অনুচরদের হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন; টাকা! দিয়া 
তাহারা মুক্তি য় করেন। শুষঠন*কালে মুসলমানের মন্জিদ 
ও বৃষ্টানের শীন্ঘণার প্রতি মারাঠারা কোনকপ অত্যাচার করে 
নাই। তদুপরি কোন ক্ষেত্রেই স্ত্রীলোক বা বালকের প্রতি বল- 
প্রকাশ শিবার্জী-নৈশ্/দলের নীতিবিরদদ্ধ ছিল। 

এই নময় শাহজীর স্বৃতযু হইলে, 'তিনি সিংছগড়ে মহা ধৃম* 
ধামের লহিত পিতার অস্তোরিজিয়া মন্প্ন করিলেন 
তারপর রায়্গড়ে আনিয়া প্রকাশ্য দর্যারে নিজেকে রাজা 
বলিয়া ঘোষণা! করিলেন । তাহার নাঁষে মুদ্রা ঢালাই করিয়া, 
দেশথয় প্রচলনের আদেশ জারী করা হইল উত্তরাধিকার" 
স্বরে তিনি পণ্ডিচেরীর দক্ষিণে পোর্টোনোভো বন্দর, তাঞ্োর 
ছেলার বিস্তৃত জাননীর ও আর্ণার অতিকায় দুর্গ প্রাণ হইলেন। 
ওদিকে আরবা উপলাগরে শতাধিক একপাণের বড় বড় নৌকা 
ও কয়েবখানি তিন-পালের জাহাঙ্গ শিবাজীর প্রতাপ জ্ঞাপন 
করিয়া, বন্দরে বন্দরে ঘুরাফিরা করিতে লাগিলি। শিবাজীর 
নৌবহরের সততর্ক চক্ষু এড়াইয়া পশ্চিম উপকূল হইতে কোন 


২৭৯ ছত্পতি শিবানী 


মন্তাগামী মাি-দাছাবই নিরাপদে যাইতে পারিত ন! ; মারা 
নাবিকের দল তাহাদিগকে আটক করিয়া, ধনদম্পৎশালী তীর 
যাত্রীর নিকট হইতে প্রচুর ধন-রডু আদায় করিত। শিবাল্সী 
নিজে একবার (১৬৬৫ ঘবঃ অঃ) ৮৮ খানি পালের জাহাজে প্রায় 
চারি হাজার সৈন্য লইয়া গোয়ার একশত ত্রিশ মাইল দক্ষিণে 
বানিলোর নামক ধনশারী শহরের বিরুদ্ধে অভিযান্‌ করেন। 
নগর লুষঠন করিয়! ফিরিবার পথে তিনি গোকর্ণ তীর্থ (পরশুরাম 
ক্ষেত্র) দর্শন করেন ও ত্রান্মণদের বহু অর্থ প্রুণামী দেনু। 
কাড়ওয়ার নগরও অবরোধ করিয়া, দেখানকার অধিবাসীদের 
নিকট হইতে চৌথ আদায় করেন; স্থানীয় ইংরাজ বণিকেরাও 
নম্র চৌথে প্রায় যোলো। শত টাকা! চাদা দিয়াছিলেন। * 

যশোবস্ত সি ও সায়েস্তা খাকে আগ্রা ডাকিয়া পাঠাইয়া 
উরঙগন্েব অন্বর-অধিপত্তি মহারাঙ্গ জয়সিংহ ও পাঠান 
নেনাধ্যক্ষ দিলীর খাঁকে দাক্ষিণাত্যে শিবাজী-দরমনে প্রেরণ 
করিলেন। প্রথম প্রাথম মাওয়ালী মৈশ্যগণ ইহাদিগের সহিত 
গরিলা-ুদ্ধ করিয়া ব্যতিবান্ত করিয়া হুলিলেন। তারপর 
দিলীর খাকে পুরন্দর দুর্গ অবরোধের তার দিয়! মহারাজ জয় 
সিংহ স্থয়ং হার রাজপুত বাহিনী লইয়া সিং্ড় আক্রমণ 
করিলেন । দিনের পর দিন যুদ্ধ চলিল। উরঙ্গদেবের বনু 
ধনী দেনাপতিৎয়ের তেঙ্জোগর্ক মারাঠাদের যুদ্ধ-নৈপুখ্যের 
নিকট ম্লান হইয়া গেল! 

এদিকে পুক্নদ্দর দুর্গের হাবিলদার যৌরার বাজী 


ম্যাট ৯১৮ 


পদক হাজার হইযেক সেনা লইয়া,পঞ্গপালসম অসংখা পাঠান ও 
মুখলপ্বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন! মমতল 
তুমি হইতে চৌক্ষ এত ফুট উচ্চে পাহাড়ের উপর বিখ্যাত 
পুর দুর্গ অবস্থিত। একশত ছুট নীচে একটা টিনার উপর 
দুর্গের নিম্বাংশ এবং একশত ফুট উচ্চে খাড়া পর্বতোপরে 
দুর্গের উর্ধাংশ ছুর্গটি যেন দোতীলা। দিলীর অসহিষুঃ 
হই ক্রমাগত ভোপ দাগিতে লাগিলেন এবং বারুদ দিয়া 
নিগুগোর গম্থুজ ও প্রস্থর-গ্রাকার উড়াইয়া দিতে চেষ্টা 
করিলেন। একদিন বহু চেষ্টার দু প্রাকারের খানিকটা স্থান ভন 
হইয়া,গেল। কাক পাইয়! দলে দলে শক-নৈস্য আনিয়া নিশ্ 
দুর্গ দখল করিয়া, ফেলিম; কিন্তু উদ দুগ" তখনও মরার বাদী 
প্রভুর দখলে। তিনি উপর হইতে নিংহ-বিজ্রমে মোগল- 
পাঠাদদের উপর ঝণপাইয়া পড়িলেন | তুমুল হাতাহাতি গড়াই 
লাগিয়া গেল; পাহাড়ের গায়ে রক্তের বর্ণা বহিল। প্রা্কারের 
নিকট হস্তিপৃষ্ঠেবদিয়া দিলীর থা সৈন্যদের পরিচালন! করিতে- 
ছিপ্রেন। মোরার বাজী বাঁচিয়, থাকিতে সম্পূর্ণ ছুগ্য়ের 
সন্তাবনা নাই দেখিয়া, তিনি ভাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক ভীর 
চুড়িলেল। মোরার বাজীর প্রাণ গেল? কিন্তু তাহার দলবল 
শিজ্পাণ হইয়া পড়িল না। শেষে বহু সৈম্য ক্ষয় করিয়া, দিলীর 
খা সদলে স্ুপ্চিত্তে নামিয়া আসিলেন।*তারপর ধর্ষা নামার 
সঙ্গে লঙ্গে মুঘল শিবির নিবুম হইয়া পড়িল। 
* বঙগাবাহুল) গর যুদ্ধের বার বাজী পড়ু আর ইনি আত নছেন। 





৯১১ ছহপতি শিলাহী 


এিকে কিছ খিবহগড়ের অবস্থা ভীষণ কাহিল ।"-্নায়গড় 
দুর্গে বলিয়া শিষাজগী তখন গড়ার চিন্তামঘ। রাতে তিনি: পক 
বাথ দেখিয়াছেন, ভবানী দেবী ধেন আবিভূতা হইয়া তাহাকে, 
গ্জাতি হিন্দুর সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছেন; নতুবা 
পরারুয় অবশথস্তাধী । স্বপ্নে কুসংস্কার তখনকার উচ্চ-নীচ 
সকলের মনেই একটা শ্রদ্ধা ও বিশবানের অর্ধ পাইত | তদুপরি 
শিবান্্রীর গুরু রামদান দ্থবামী তাহাকে হিন্যয সার্থ-সংরক্ষণে 
নর্বদা যদ্তবান থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সামুদ্রিক 
আভিযানে বিয়া হার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। 
জনতা গ্রাঙায় যানধিক খামোর অভ্ভাব হওয়াও কিছু বিচিত্র 
নহে। ভিন কয়েক জন অমাত্যের অনিচ্ছা দন্বেও সনমানঙ্নক 
সর্ডে সন্ধিয প্রস্তাব করিনা '1ঠাইলেন। 

জয়সিংহ এত শীন্ দু্র্ধ মীরাঠা বীরের নিকট হইতে নগ্ধির 
প্রস্তাব আশা করেন নাই। দুত্ত রঘূনাথ পঙ্থ ্যায়শান্্রী যখন 
জয়সিংহের নিকট শিবাক্সীর় বশ্বাতাঁর বারা বহন করিয়া 
আনিলেন, তখন অস্বয়াধিপিতি বিশ্মিত হইলেন, সরল প্রাণে 
আহা বিশ্বাস করিতে পাঁরলেন না। অবশেষে শিবা 
জুকাইয়। ত্বাহার সহিত আবদিয়! সাত্াৎ করিলেন । অনেক 
বথাবান্ধার পর স্মির হইল যে, শিা্ী মুঘল লমাটের ক্ষমা 
প্রাপ্তির অনগীকারে মুখলদের বত্রিশটি ছুগের মধো দিংহশড় ও 
পুরদ্দর সমেত কুড়িটি ছ্ এবং তংসরিহিভ জঙিলমাগুলি 
ফিরাইয়। দিরেন; কেবল বিজ্কাপুরের এলাকায় অর্জিত সমস্ত 


হারা চে 


মম্ধন্তির উপর গ্ঠাহার ব্ব্থামিত গ্রতিটিতত রহিল; কিন্ত 
তনজন্য ভিনি দি্গী-য়কারকে খাজনা দিতে বাধা থাকিবেন। 
তিনি ও হার আম ব্যস পুত্র শনকুদী মুখল-দরকারে সামন্ত 
রাঙ্জার উপুক্ক কোন লম্মানজনক চাকুরী অইবেন? আহমেদ* 
নগর ও জুপনারে তাহার যে পৈত্রিক মম্পদ্ধি অন্যায়ভাবে 
সরকারে বাজেমাগ হইয়াছে, তৎপরিবর্তে বিস্বাপুর রাজোর 
মধ পশ্চিমঘাটের তরফে তিনি নৃত্তন জমিদারি পত্তনি 
পাইবেন। 
ওুরঙগজের এই ন্ধির খশড়া মুর করিয়া পাঠাইলেন এবং 
শিবাজীকে ক্ষমা করিয়া এক পত্র লিখিলেন ? উহাতে তাহাকে 
বিজাপুর রাজানজয়ে দাহাঘয করিতে এবং পরে আগ্রায় গিয়া 
তাহার দরবারে 'ামন্তরাজ্জ-রূপে হাজীর হইতে ত্কুধ দেওয়। 
হইল 
বিজাপুর ন্ুলতানের খাজনা বাকী পড়িনাছিন ; তাহা ছাড়া 
সরবারের ভিতর অমাতো-অমাতো দা দূলাদলি ও মারামারি 
নিতা লাগিয়া ছিল। এই সবল টির সুযোগ লইয়া উরজেবের 
আদেশে অযসিংহ বিগাপুর রাঙ্গা আক্রমণ করিলেন; শিবাজী 
তাহার আনুগত্য হাতেক্কলমে প্রমাণ করিবার জন্য জয়মিংহের 
. সহিত অটি হাঁদার মাওয়ালী পদাভিক ও ছুই হাজার বর্গী 
লইয়া যোগ দিলেন। ফুলতান্‌ জেল! ও তাণ্ডোর! হর অল্প 
চেষ্টায়ই দখল হইয়া! গেল] রাঞ্জধানীর অনতিদুয়ে মলবেড়া 
আমৰ স্থান পথ্যস্ত অর হইয়া জয়সিংহ ও শিবানী খাণ 


১১০ ছত্রপতি শিষা্থী 


বিজ্কাপুরী নৈম্ত-বাহিনীর মম্মুখীনূ হুইলেন। বুদ্ধে তাহারা 
টিকিতে পারিল না। সুলতাল মুঘলের যথাসাধ্য দাবী মিটাইয়া 
কিছুদিনের মত শাস্থ স্থাপন করিলেন বটে; কিন্তু য়মিংহ 
তাহার দৈচ্চদূল লই নিকটেই রহিয়া গেলেন । 

১৬৬৬ খুঁটান্দে শিবাজী পাঁচশত অস্থারোহী ও একহাজায় 
মাওয়ালী পদাতিক লইয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন। বাত্রাকালে 
ডাহার মাতা আ্ীক্জীবাঈকে রাহ্মপ্রতিনিধি ও পেশওয়া 
মোরেশ্বর ত্রিমল্‌ পিক্গলেকে (ডাকৃনাম “মোরৌ পন ) 
সহকারী রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া গেলেদ। আবাজী 
সন্দেও ও অননজী দন্ত সমস্ত দুর্গ ও নৈম্যদলের ভারপ্রাপ্ত 
প্রধান কর্মগারী হইয়া রহিলেন। দুই মাস পরে আগ্রা 
নখর-পরাস্তে উপনীত হইয়া শিবাজী তাহার ' ্রদ্যদূগমনের 
কোন উদ্যোগ-শায়োঙ্গন না দেখিয়া একটু স্থুণ হইলেন! 
তারপর দরবারে ভীহাকে তৃতীয় শ্রেণীর ওমূরাহদের এক 
পাশে বধিতে দেওয়া হইগ। ইহাতে তিনি নিজেকে অত্যন্ত 
অপমানিত বোধ করিলেন। প্রকাশে ইহার প্রতিবাদ করিয়া, 
শিবাজী নদস্তে আমূ দরবার হইতে চলিয়া আদিলেন। পরদিন 
তিনি অনুচর সহ দিল্লী পরিত্যাগ করিবার প্রার্থনা! করিতেই 
খরঙরজের তাহা মন করিমেন। অনুচরগণ রওনা হইল বটে, 
কিন্তু শিবাজী ও শমী তাহাদের গৃহে আটক হইমেন। মুঘল 
নিপাহী তাহার বাসভবনের চণুর্দিকে পাহারা দিতে লাগিল 
বাহিরে আমিবার হুকুম নাই! 

৮ 


নবী ২ 

[লড়ে গড়িয়া শিবাী খু কম নম ধৈর্য বা দিনা 
হীরের! সূজি গাইনার আশার তিদি নানার ফ্দী আটিতে 
লাদিফের। কহশেরে তিনি প্রতি রৃহস্পতিবারে গুড়া আনুন, 
করিয়া দিমেন। & উপলঙ্ষে পরীর প্রাড়ে আযাণ কারাদ 
ও জাহশুড ওমরাহদিগকে বিতরশর ন্ট বড় বড় বেতের 
চুত্ডীক্ষে করি ছিটা পাঠাইয়া দেওয়া হইত। পম প্রথম 
সান্তরীরা নেগুনি পরীক্ষা! করিয়! দেখিত, কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদের 
খরাক্ধার কড়াকড়ি শিগিল হইয়া আদিল। সুযোগ বুবিযা, 
এক বৃহস্পতিবার তিনি অসুখের ভা করিলেদ ; নেদিন আর 
খুজার্ডনা কর! হইল না। পরের বৃহস্পতিবার মুস্থ হয়া, 
তিনি বিশেষ ধুমধামেব সহিত পৃজার্ন! করিলেন) দধ্ধযার 
খরই বড় বড় ওড়ার মধ্যে করিয়া নানারূপ প্রনাদ শহরের বিভিন্ন 
দিকে চালান হইতে লাগিদ। একটি ওড়ার মাধা শিবাজী ৬ 
অন্ত একটিয় মধো শত্তজ্জী লুকাইয়া ছিলেন) কিন্ত্ত বাহকগণ 
জীহাঙ্গিগকে, বহন করিয়া শহরের প্রান্তভাগে ইয়া আমিল। 
নেখানে কু কষ্টে একটা ঘোড়া যোগাড় রিয়া, শিবাজী তাহার 
নয় কংসর বয়স্ক পুত্রকে পশ্চাতে মইয়া, মধুরার গ্িকে ঘোড়া, 
চুষটাইজেন 

ফিরিরার পথে তামাঙ্গী মালশ্ী এমুখ কয়েকন্মন বিশ্বস্ত অনুচ 
শিকাজীর কনীরের মংবাদ পাইয়া, ঘধুরায় যহিয়া খিয়াছিলেন 
ভাহাদের তবাবধানে খন্ুদীকে রাখিয়া, কিনি সষ্ধ্যাসীর বেশে 
নানা তীর্ঘ ঘুয়িয়া নয় মান পরে স্বদেশে গত্যাধ্র্ধন ব্ধিজেন। 


১১৫ ছজপতি শিবানী 


ইতোমধো জনিত আমার বিস্বাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধাহিরা 
দিয়াছেন। তাহার অন্তর আদেশ-বিজাপুরকে থে 
কোছ উপারে হোক্‌ মুঘল-নামাজা-ভুক কন! | ৃতরীং পুনরায় 
বিজবশুরী রাকষধানী আক্রান্ত ছইল। কিন্তু জয়মিংহ পদে পর 
হারিতে হাখিলেন; অরশেষে তিনি পরাজয়ের কালিমা সর্বাঞ্ে 
মাধিয়া আওরঙ্গাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। শিবাদীয় 
গুত্যাগমনের মঞ্গে বঙ্গেই আবার মারাঠাদের সপ্ত শক্তি দি? 
ভেঙে স্বলিয়। উঠিল।, শিবাছী দিংহগড়,পুরন্দর ও লৌহগড় বাদে 
নিক্ষ ছায়নীরের বাকী দুর্গগুলির একে একে পুনরুদ্ধার ও সংক্ষার 
সাধন করিলেন। কন্ধনের কতকাংশও তাহার হাতে আমিদ। 

শিবাজী আগ বার করিয়া রাষ্ট্রীয় ঢালে একটা মন্ত গদছূ 
করিয়াছিলেন। মারাঠা ম্বাতির মধ্যে যখন 'একৃতার দানা 
ববে মাত্র বীধিয়া। উঠিতে আরম্ত করিয়াছে, স্বাধীনতার ইমন 
কল্যাণ যখন প্রাণকাড়া সুরে মহারাষ্ট্রের তন্্রীতে ভনত্রীতে 
জাগরণের মুক্ছন! জাগাইয়াছে, তখন তাহার মুঘলের নিকট 
এত অনায়ামে দুর্বলতার পরিচয় দেওয়াটা হয়ত উচিত হয় নাই । 
কিন্তু মে স্ুল সংশোধনের জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয। লাগিলেন। 
এক বতনর কালের অনুপস্থিতিতে তাহার অনুরক্ক অনুগারন্দের 
মনের মধ্যে কোন নৈরাস্থের ছায়া পড়ে নাই, রাজোর মধ 
কোথাও একটু ছাঙ্গন ধরে নাই। শুধু তাহা নহে, তাহার 
কোন কর্ণঢারী, বিশ্বামঘাতকতা, করেন নাইস-ধত্যে্কই 
অবিচলিতভাবে স্বীয় কর্তব্যপালন করিতেছিলেন। বীয়গ্রনবিনী 


মারা ১১৯ 
জীমীবাদও : অপূর্ব বুদ্িম্ভীর সহিত পুছের প্রতিনিধি 
ফরিয়াছিলেন। 

একট! ারাঠা মূষিকের' নিকট পরব প্রতাপাছিত দিল" 
বম কুটবুদ্ধিতে এমনভাবে পরাঙ্গিত হইলে দেখিয়া, 
রজব মতাই হতভ হইয়া গেলেদ | ইহাকে দমন করিতে 
গেলে কতখানি তোড়জোড়, করা আবশ্যক ভিনি তাহাই 
দিবারান সিম্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজপুত মুয়ান্জামের এক 
পত্র আসিল দাক্ষ্িণাত্য হইতে। তিনি তখন দাক্ষিণাত্ের 
মদ্ষল গুতিনিধি, যশোবন্তদিংহ ভাহার মহকারী ও লেনাপতি। 
শ্বাজীর মহিত শত্রুতা না করিয়া বনধুত্ধ করাই সাজাজ্যের 
পক্ষে মন্লজনক, এই কথাই মেই পত্রে লেখা ছিল এবং কিকি 
র্ডে এই বহু ্থাপিত হইতে পারে--তাহারও একটা খশ। 
& পত্রে দেওয়া হইয়াছিল। ইতোমধ্যে শিবাছগী নিজেও এক” 
খানা পত্র সম্াটকে ও এবখানা পত্র যশোবন্ত দিকে লিখিয়া 
শার্ডি-গ্রাথনা করিয়াছিলেন। উরঙ্গজেব কতকট। অনিচ্ছায় 
সহিতই কুমার মুযাজ্জামের হুপারিশ, মঞ্জুর করিলেন। তদনু- 
সারে শিবাঙ্গীর 'রাজা' উপাধি বাছূশাহ, কর্তৃক স্বীকৃত হইল ; 
পুনা চাকুন ও সোপ জেলা এবং সিংহগড় ও পুরম্দর বাদে 
তধ্স্থ সমস্ত দুর্গ ডাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল; বেরারে 
তিনি এক বিশাল জায়ীর পাইলেন এবং তাঁহার দশ বৎসর 
বস পু শী মুয়াজ্ছামের অধীনে পাচ হাঙ্গারী মন্দবদার 
হইলেন (১৬৬৮ খ্বঃ অং) 


১১৭ ছত্রপতি পিবারী 


জয়সিংহের অধীনে মুঘল-শ্তির পরাজয়ে বিজাপুরন্ম্থতান 
বিশেষ খুশী হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি লাই বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন_মুখল্‌ বাদৃশাহর খড়া পূর্বাপেক্ষা শাণিত হইয়া 
আবার তাঁহার স্বদ্ধে শীঘ্রই .পতিত হইবে। তিনি আই্ায় সন্ধির 
দরবার করিয়া পাঠাইলেন। কিস্তু শিবাজী কুমার মুয়াজ্জাম ও 
বশোরস্তের নিকট এই সন্ধির প্রস্তাবে তাহার ঘোরতর আপন্তি 
জানাইলেন; বারণ ইতোপূর্নে তিনি বি্কাপুর ও গোলকুণা 
রাজ্গাজয়ে মুখলুকে সর্ধপ্রকারে মাহাষা করিতে প্রতিশ্রত 
হইয়াছিলেন এবং মুঘল পক্ষও বিজ্ঞাপুর ও গোল্কুণ্ডার উপর 
আদায়ী করের একচতুধ ও একদর্শমাংশ ('চৌঘ' ও 'বর্দেশ- 
মুখী") শিবাজীকে ছাড়িয়া দিতে হবীকৃত হইয়াছিলেন। শিবা 
জীর প্রাতিবন্ধকতায় পাছে সক্ষি কাচা যায়_এই ভয়ে 
বিজাপুরের উল্লীর আব্দুল মোহাশাদ তাহার সহিত এক 
গোপন সগধি করিয়া, বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা দিতে এরতিশ্রুত 
হইলেন। অতঃপর আলি আদিল শাহ, ও উরঙ্গজীবের মধ্যে 
নির্ষিবাদে মক্ষিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া! গেল। 

গোলকুণ্ডার কুতবশাহী শুতানও শিবাজীকে বাৎসরিক 
পীচ লক্ষ টাকা দিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়া, এক গোপন সঙ্িপত্রে 
সহি করিলেন। 

শিবাজীর ছেঁটমুণ্ড আবার দেখিতে দেখিতে ভঁচু হায়া 
উঠিল, দাক্গিণাতো তিনি অসিতীর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিজেন। 
এবার তিনি কন্বন-বিজয় সম্পূর্ণ করিতে উদ্দী হইলেন) 


হার ৮১৮ 


প্রথমেই ভহার মলা গেল পর্থলীজ-অধিকৃত গোয়। ও দর্গিণ 
কানের সুযক্ষিত শ্রেষ্ঠ ঘন্দর ক্ষি্ীরার উপর কামীদের 
অপ্রাচু্ধো ও নৌপৈস্ের উপযুক্ত শিক্ষার দৈচ্কে তিনি অথ" 
কার মত গোয়া আক্রমণ শ্থগিত রাখিয়া, শিঙ্ষীদিগের রাষ্ধানী 
দিত্ীরার অভিমুখে এক বিরাট 'সষ্ঘদল প্রেরণ ফরিলেন। 
বই কষ্টে জিন্ীরার একাংশ লুটিত ও অধিক্কভ হইল বটে, 
কিন্তু শি্ীরা মমুদ্রের দিক হইতে যথেষ্ট গল রহিয়া গেল। 
তখন শিবাজী স্বরাছ্যে ফিরিয়া, কিছুদিন পর্যান্ত চুপচাপ 
রহিলেন। এই নময় তিনি রাজোর শাসন-লংত্ষায়ে মনোনিবেশ 
কপ্সিলেন। প্রায় ছুই বৎমর কাল দাক্ষিণাত্যে পরিপূর্ণ শাস্তি 
বিরাজ করিতে লাগিল। । 

কিন্তু উরগজেব শান্তিতে ছিলেন না। শিবাক্জী-দমন যেম 
তাহার জপমালা হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর তিনি বুষিতে 
পারিলেন, কুমার মুয়াজ্জাম্‌ ও রাজপুত"মেনাপতি বশোবস্ত সিংহ 
শিবাজীর উৎকোচ ও উপহারের মন্ত্রে উঠেন-বসেন। ১৬৭৯ 
খুঠাবের প্রথমেই তিনি কুমার সু্াজ্জামের নিকট এক ফার্াণ 
পাঠাইয়া__শিবাজীকে, উরক্াবাদে উপস্থিত স্তাহার রাজবৃতকে, 
মন্সবদার প্রতাপরাও গুজর ও তাঁছায় অস্যাস্ত দলপত্তিগণকে 
কৌশলে গ্রেপ্তার করিতে ছকুম দিলেন। কিন্ত গ্রেপ্তারের পূর্বেই 
খব্যা পাইয়া, মারাঠাণদূত নীয়াদী রামছী ও প্রভাব রী সাহার 
পাচ হাজার সৈষ্ঠ লইয়া রাতারাষ্ি পলায়ন বয়িলেন; রব পিবা 
জীফে আসিয়া উরনেবের দুষ্ট অভিপ্রার নিদ্েেন করিলেন । 


২১১৯ ছতপতি শিবাকী 

মহযাউযাদের আতিহিা বাহ গুধরায দাউ দাড়ি যিয়া 
খলিয়া উঠিল। মুধলের ফাংসনসাধনে তিনি 8 ভবামীর নিট 
কাতাঙাবে ধরা ভিপদ করিসেম। ড় সাধের দিংহগড 
ও পুরমদর দুর্গ পরায় পীচ ধৎমর ফাল মুঘলের করলে, অবিপা্থে 
তাহাদের উদ্ধার-সাধন করিতে হইবে! লিংশবড়েই তানাজী 
মালঞী কয়েক বৎসর ঘাবং কেল্সাদায় ছিলেন, তিনিই একদিস 
প্রচণ্ড সাহনে এই কেন্পা বিপক্ষের হাতি হইতে ছিনাইয়া 
লইয়াছিলেন। এক হাজার মাঁওয়ালী সৈগ্য সাধে লইয়া, অফদিন 
তাঁনাজী সিংহগড় পুনরায় করিতে রায়াড় হইতে যা 
কারিলেন। 

কষা দবমীর অগ্ধফারে গাধা] দিয়া এক হাঙ্চার 
মাও়ালী যোদ্ধা বনবিভাগের গর্ঠ লিখন সিখইগডের পাদ, 
মূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ়ীর সিড়ি বাহিয়া ৩১ 
নৈগ্য দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, এমল সময় রাজপুত সাস্ীরা 
টের পাইয়া সিঙগ। বাঙ্গাইয়া দিল। মুঘল ওয়ার্জপুতের গুই 
হাজার সৈ্য তিন শত মাওয়াীকে মুঠায় মধ পাইয়া ভীষণ, 
ভাবে আক্রমণ কর়িল। অন্পাষ্ট মশাসের আলোকে নির্শম 
পাহাড়ের বুকে মৃত্যু সে কী নিঠুর রক্ত-দোলের উতব! 
মাওয়ানী মরিয়া হইয়া দড়িতে লাগিধ | এন মময় তানাজী 
যাগ ধর্ীবষ্ধ হইয়া চিনি ফোসে টিয়া পড়িলেন। 
এফ শত মাত যাওয়ালী তখন অবশিষ্ট ; নেতার পজদে সাহারা 
পিছন ফিরিমী ঈর্চিষি। 


মারা চে 


মেই নম তানামীর ছোট ভাই দুর্যজী মালস্ী'শারও তিন 
পরত যাওয়ালী জয়, চিধো মাফাইযা পড়িলেন | পলাহনপর 
নৈস্তদের পধ. ক্যা, সী বঙ্কণ্ঠে হকি বলিলেন, 
“তোমরা বী দেনাপতি তানাজীর মৃতদেহ এমনি করে? শকর 
হাতে ফেলে যাবে? ভীহার পবিত্র দেহ কি শিয়াল কুকুরে 
খা'ষে_স্ঠার হাড় কঠখানা কি মেথরশ্ধাজড়ে গোর দেবে? 
কোন্‌ লক্জায় ভোমরা! মহারাপ্ শিরান্জীর কাছে গিয়ে মুখ 
দেখাবে? ছিঃ মাওয়ামী বাপ, কি তোমাদের জদ্দ দেয় নি! 
এ হক রর জয় কর!” তূর্যাজীর অধিমন্রে ক্ষিও হইয়া 
মাওয়ালীরা আবার শরুর ম্মুখীন হইল। এই সময় অবশিষ্ট 
চারিশত মাওয়ালীও দার ভাষিয়া বস্তার মত ভিতরে 
প্রবেশ করিল । 'হর হর যহাদেও-পন্দে তাহারা চিতাধাঘের 
মত, খড়া ও কুছুল হস্তে, শ্রদলের উপর ঝাপাইয়া পড়িল। 

পরদিন রঞ্জের ঢেউয়ের উপর রক্ষিম আলোকের পাখ! 
মেলিয়া হুর্ধাদেধ উঠিয়া সর্ব প্রথমেই দেখিলেন-সিংছগড় 
মাওয়ালীদের হস্তগত। নাতশড় রাজপুত ও মুঘল দৈন্ 
হতাহত ; মাওয়ালী পক্ষের হতাহতের নংখা! মাত্র তিনশ্ত। 
শিবাজী সিংইগড়-বিদয়ের সংবাদে আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন! 
কিন্তু বালাবন্ধু তানাজীর স্বতা-সংবাদ শুনিয়া দুই চষ্ছু তাছার 
জলে ভরিয়া গেল; রুত্ধবষ্ঠে বলিলেন, “সিংহের গুহা ফিরে 
পাওয়া গেল, কিন্তু সিংহ যে নিহত! একটা দুগ'লাড কর্‌লুম, 
কিন্তু তানাদীয় মত বন্ধুকে জন্মের মত হারালুম 1 


১১ ছব্রলতি শিবা 


ইছার একঘাস পরে পুরদদর দু পুনরধিরূত হয়৷ তারপর 
একে একে সমগ্র কঙ্কন গ্রদেশ শিবাছীর হাতে ফিরিয়া আমিব? 
১৭৭* সালে দিতীয় বার ন্ুনাট আক্রান্ত ও বদরের অর্ভাংশ 
আগুণে পোড়াইয়া দেওয়া হয়। ইংরাজ্জ বণিকদের় অনেকেই 
ধনর্ধু লইয়া পলাইয়া ছিলেন? কয়েকজন ইংরাজ শিবাজীকে, 
উপছারেও তু করিয়াছিলেন। তিন দিন ধারিয়া সমস্ত শহর 
অকাতরে লুটিত হইয়াছিল। প্রতৃত্ ধনরঞ্জ সহ দেশে ফিরিবার 
কালে পাঁচ হাজার মোগল দৈদ্ঠ ভাহাকে নাসিকের নিকট ছুই 
দিক হইতে আন্ষমণ করে। কিন্ত বহু কষ্টে শিবাজী দে দ্ট 
হইতে অক্ষত দেহে বামাল নমেত বাহির হইয়া আসেন। 

কয়েক মান পরে প্রতাপ রাও গুজর খানেশা-দয়ে বহিরগতি 
হন্‌। মুল ফৌজ দার ও কেল্লীদারগণ বেখানেও' কারু হয় 
পড়িল। বড় বড় নগর অবরুদ্ধ ও লুষ্টিত হইল। এক এক জেলা 
হইতে দৈম্থদের খোরপোষের খরচ বাবদ মোটা মোটা 'খান্দানি' 
দেশমুখদের নিকট হইতে জোর করিয়া আদায় করা হইল। 
এই অভিযানের একটা শরণীয়,ঘটনা হইল এই যে, শিবা্জীর 
আদেশ অনুলারে প্রতাপ রাও সমগ্র খাদেশের উপর স্থায়ী 
বাৎসরিক “টো, ধার্যা করেন? অর্থাৎ প্রতোক মারানটী দেশমুখ 
ও হুনলমান জমিদারকে ডাকাইয়! এইরূপ এক একটা করুলিয়ৎ 
লিখাইয়! লইলেন যে, তাহারা মুঘল নস্াটকে যে পরিমাণ বর 
দেন, তাহার এক চতুর্থাংশ শিবাদীকে প্রতি কিস্তিতে দিতে 
বাধ্য থাকিষেন। 


আহা ১ 


তারপর ৯৯০ গৃষ্টাদ গইতে ৮১৭২ সতটীঙ্ের দ্য খবরার 
প্রদেশের বুর্জ আন্ত, বাগলানা, নাদহীয়, আহা, আউন় 
পুষ্ধা শ্রভূতি-স্মনগুলি শ্বিকজীর রাঙগাছুক হয়। জবশেষে 
উরজফেব সেনাপতি মহজৎ খ! ও দাউ তা অধীনে চিশ 
সাঙ্গ নৈন্য শিবাজী দমনে পাঠাইযা দিলেন। কুড়ি হাজার 
মুঘল দদর্ে চাকু দুর্গ আরুমণ করিয়া, দুই হাজার দুর্শরক্ষী 
মারাঠা 'নৈনিককে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি! মোরো পদ্থ 
ও প্রতাপ রাও গুদ্গর ভাড়াতাড়ি কুড়ি হাঙ্জার অশ্বারোহী চইয়া 
মুখন্ূদের উপবুক্ত শিক্ষা দিতে চুটিয়া গেলেন | সমানে স্গানে 
যদ্ধ--উভয় পক্ষই নাছোডুবান্দা। দুই পক্ষে শত শত সৈস্ঠ 
হতাহত হইতে লাখিল | অবশেষে বিজয়লগ্মী মছারাটটদিগের 
গলায় জামানা পরাইয়। দিলেম। মুঘলগণ রণে ভঙ্গ দিল; 
মারাঠাদের হাতে বাইশ কজন নামজাদ। মুঘল ফেনানায়ক বন্দী 
হুইলেম। 

শিবাঙ্দী শর্জপক্ষীয় বন্দীদের প্রতি যথেষ্ট সঙ্ধাবহার 
করিলেন; আহতদের গুঞ্জঘার য়খাসস্তব সুয্যবস্থা ঝরিলেন। 
স্ু্ঘল বীরগণ ভহার ভদ ব্যবহার দেখিয্ন। মোহিত হইয়া গ্ল। 
আছত্ত শর্কগণ জারোগালাভ করিলে, তিনি তাহাদিগকে 
সম্মানে মুভ্তি দিলেন । কয়েক শত মুঘল ও পাঠান বন্দী 
শিবাজীর অধীনে ঢাকহী লইল। এই ঘটনার পর শিবাঙ্গী- 
জনের আশা উরঙ্গজেবের মে ক্রমশঃ ক্ষ্ীন হইতে 
লাগিল। 


১২৩ ছ্রলতি শিবাী 


সধত সালৈ খিভীয় আলি জাদিল শাহের তা হইলে, 
তাহার পাঁচ ধরনের অবসান পুর বিংহালনে বমিলেন। আয় 
অমাতাদিগের মরে জলাদলি চাদে উঠিল, রাজ্যশাসনৈ& 
যথেষ্ট বিশৃষ্বলী উপস্থিত হইল। এই সমর শিবালী এক এক 
করিয়া বিঙ্গাপুর-সুক্ত স্থাননমূহ দখল করিতে লাগিলেন । 
বিজাপুরের সমস্ত ফৌ্জ কয়েক মাদ প্রাণপণ চেষ্টা করিও 
ভাহাকে র্লথিতে পারিল মা। কনের সর্ব দক্ষিণ প্রান্তে ছবদী, 
কাড়বার, আগ্োলা! ও লমুদ্র ভীরবর্ত। মস্ত চ্থান শিবান্সীর 
নৌ+সৈসগরণ অধিকার করিয়া ফে্সিস। বেদনোরের রাজা বি" 
পুরের করদ ছিলেন, তিনি ভাবগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি 
শিবাঙ্জীর আনুগত্য হ্বীকার করিলেন। বিজাপুর রাজোর বড় 
বড় গেলা ও নগরে শিবাজী চৌথ বলাইলেন। ইপূর্নে 
গোমকুগা রাধানী আক্রমণ করিয়াও, তিনি অজঅ দীরামুন্ধা- 
সোগাকপা আহরণ করিয়া 'আনিয়াছিশেন। 

বিজাপুর ও শ্বৌলকুণু! রাজ্য এখন বন্ততঃ শিবাজীয় পদ" 
ভলে। নশা্দা নদীর দক্ষিণ ,ছইতে গৌয়া পর্যন্ত সমর মহা 
রাষ্ট্র ভূমি তাহার করভলগত | কেবল ছিপ্পীরা বঙ্দর ও হার 
জন্মভূমি জুয্ার--তখনও মুখল"্পাঠানের অধিকারভুক্ত | ভ্রিশ 
বত্মর কাল দারুণ অধাবসায়ের ফলে তিনি বিভভীরণ রাঁজোর 
অধীপ্বর। ১৩৭৪ খরষ্টান্দে শিবাঙগী সম্পুর্ণ হিচ্ছু প্রধায় 
যথোচিত আড়ম্বরে তাহার রাজ্যাভিষেক ক্িয়ার আয়োজন 
করিদেস। 


মার ম্জ 


কাশীর প্রমিষ্ধ পণ্ডিত গাথা ত্ট আসিয়া, যাগযজ্ঞ করিয়া, 
মনত্রত্থ পড়িয়া, যথাবিধি অভিষেক-ক্রিনা সম্পন্ন করিগেন। 
রাজ্যের চডুদদিক হইতে করদ রাঙ্গা, মোক্গুদারগণ্ দখিদার- 
গণ, বড় বড় রাজকর্শচারী, প্রতিপত্তিশার্লী বণিক ও ব্রাহ্মণ" 
পত্তিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া রায়গড়ে আসিয়াছিলেন। প্রকাশ, 
প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। জীভীবাঈ ও 
রামদান স্বামী অভিষেককক্রিয়ার আগাগোড়াই নব-নির্শিত রাঙজ- 
দরবারে উপস্থিত থাকিয়া সকলের আদর আপ্যায়। করিয়া" 
ছিলেন) তখন হইভে মহারাজ শিবাজীর নাম হইল। ক্ষত্রিয় 
কুলাবতংস গ্ীরাজাশিব ছত্রপতি মহাশয়'। 

শিবাজী নিদ্ছেকে সোগ! ছায়া ওজন করাইয়া, দেই নোনা 
সত ত্রা্ণদের মধো বিণ করিয়াছিলেন? লক্ষ কা্গানীকে 
ছুরিতোজন করাইয়া, তাহাদিগকে একটি ধরিয়া টাকা, একখানা 
করিয়া বন্্রদান করিয়াছিলেন! মেদিন শিবাজীর দীর্ঘ জীবন 
ও অটুট মুখ কামনা করিয়া, রাজ্যের যত হিম্ মুদলমান, পার্শী 
ও খৃষ্টান প্রজা আপন-আপন ধর্মনমন্দিরে প্রার্থনা করেন। 

রাজ্জযাভিষেকের পরদিন মহা! রামদাম দামী সক্জনগাড়ে 
নিজ আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তত হইতেছেন, এমন মময় 
ছন্রপতি শিবাজী আমিয়। তাহার পায়ের ধুলা জইয়া, জিন্জাস। 
করিলেন, “প্রসু। আপনাকে ৩ কিছু প্রথামী দেওয়া 
হইল না!” 

রলামদান হাসিয়া কহিলেন, “একদিন শত্র-কবলগত স্থান" 


১২৫ ছরপতি শিলা 


গলি তোমার নিকট প্রণামী চাহিয়াছিলাম। আজ সমস্ত 
হহারাষ শ্বাধীন। এই স্বাধীন রাহোর বয় ফোশ জমি 
তুমি আমায় দান করিতে পার ?” 

শিবাজী উৎফুল্ললোচনে অকপট ভাবে বলিলেন, "গুরুদেব, 
রমন্তটুকুই পারি। পারি কেন-_ এই দিলাম ”--এই বলিয়া 
তিনি রাজবেখ খুলিয়া গ্রগুর পায়ের কাছে রাখিলেন এবং 
একখানা গেরুয়া বন্তর পরিধান করিলেন ।.'রাজা! হরিশচন্দে 
পার্থে এত বড় দানের দৃষ্টান্ত আর বুঝি দেখা যায় নাই! 

রামদাস স্বামী তাহাকে রাজপোষাক ফিরাইয়া দিয়া 
কহিলেন, “বৎস, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়! নিককামভাবে 
রাজ্যশামন কর। মামান্ অস্ায়ে তোমার ঢাকুরী যাইবৈ। 
মনে থাকে ফেন-_তোমান প্র এই ভিক্কৃক," আর তোমার 
প্রতুর প্রভু হইলেন ঈশ্বর 1” 


দঘ্াদশ অধ্যায় 


শিযাছীর বাহ্্য-শাসন-প্রধালী ও শেষজীবন 


শিযান্থী ঘনে ঘনে জানিতেন যে, জীবনবাগসি অধাবমায়ের 
করে তিনি বসথ ভারতে, একটা স্বাধীন হিন্দু রাজ স্থাপন 
করিতে প্বরিবেন না। সেইঙ্ন্ক তাহার মুখ্য উদ্দেশ ছিল 
হম মহারাইকে মর্বপ্রথমে ছ্ারীন করা এক সেই স্বাধীনতার 
বৌধ এমন পারা, বলিয্াদের উপর গঠন করিয়া যাওয়া 
বাছাতে বছকান ধরিয়া! খত বথ| মহ বন্তরপাতেও উহা। অটুট 
থাকিবে। থে 'সকণ দেশে মহারাষ্ট্র জাতির অধিবান নাই, 
মেই সকল দেশ মুঘল ব| পাঠানদের নিকট হইতে জয় করিয়া 
তিনি তাহার রাঙ্তুক্ত করিয়া জন্‌ নাই__কেবলমাত্র চৌথ ও 
নর্দেপমুখী কর আদায় করিয়াই দন্তস্ট হইতেন। নি্ধ রাজা 
ও পররাজ্দোর মধ্যে ভিনি সর্বদা এবটা পার্থক্য রক্ষা করিয়া 
চলিতেন। 

নিজ রাছ্ো তিনি নান! বিষয়ে শাদন মংস্কার করিয়া 
ছিলেন। তাহার সামরিক ও বেনামরিক বিভাগ পরস্পরের 
মহযোঠী ও মুখাপেক্ষী ছিল। গোলকুণা, বিজাপুর, বেদুনোর 
প্রভৃতি ছোটবড় কয়েকটি রাজা তাহার করদ ছিল; তাহা" 
দিগের রাঙাশাদন ব্যব্থায় তিনি নিজ মত স্থাপনের কচিৎ 


১৮% শিবাজীর রাহ শান-গ্রনালী শেঘদীবৰ 


চেষ্টা! করিয়ান্ছেন। খাশ্‌ লিঙ্গ রাজ্যের মমগ্র ভূভাগকে তিনি 
চৌছটা জেলায় বিভ্ভ করিয়াছিলেন ;. এক একটা ফোষার 
নাম দেওয়া হইছিল দেশ বা 'প্রান্ত' | প্রত্যেক পরান্থে 
আনেকগুলি করিয়। গিদি-ছুরগ ছিল? এই মুগ শুলিই ছিল তাহার 
রাত থাণ। সম রা গায় ছুই শত আমীটি মুগ ছিল? 
প্রচ্যোক ফেদা করেবঠী যান বা পরণণায় কিডস ছিল 
এই পরার রাজ্য আদায়ের ও জমিজম! নংকান্ত বাকের 
সর্বময় বর্ডা ছিযোন 'তাছদার' ব। “তালুকদার / তিনি যর" 
মরিভাষে রাজার অ্দীন ছিলেন বং পুরুষানুক্ঘে উপঝোগা' 
ারনীয়ের বদলে নিক্ষিট হারে' বেতন পাইতেন। ইছাদের 
বেতন প্রায় একশত টাকা ছিল । কর়্েকটি মহাল বা পরগ্রণার 
উপর সুবাদার বা মামলাতদার ছিলেন। তরফদার়ের অরধানে 
কান্ু্ণগণ এক-একটা মৌজায় খান আদায় করিতেন। 
্রন্গায় দেয় খান চিরকালের জন্ একই হারে নির্দিট থাফিত 
না। মাঠে যখন শল্ত জন্মিত, কারকুনর! তখন মাঠের 
পরিমাপ করিয়া, উহায় খাজনা ট্রিক বিয়া দিতেন) প্রত্যেক 
গ্রজাকে, উৎপন্ধ শস্ের হে বাক্ষার-দর হইত, তাহার 
ছুই পকমাংশ খান] ছিপাবে সরকারে দিতে হইত। বড় বন 
গছ ও বদারে আম্দানী ও রানী মালের উপর শতকরা আড়াই 
টকা করিয়া বাণিকগা-ুক্ক আদায় করা হইত | ইলা, পর্তূ- 
ইক ও ফরাবী বণিকরাও এই গুক্ক দিতে বাধ্য থাকিতেন। 
তোর এধিদর পাটেল্‌ ও কুজানী পূর্বের স্থায় বাছষ 


রাষ্ট্র ১৮ 


ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের বাঁধ! মাহিনায় কাজ করিতে 
হইল দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেদের মস্ত ক্ষমতা তিনি লোপ 
করিয়া দিলেন, কেবল তাহাদের পৈত্রিক জাগীরের উপমন্ধ 
ভোগ করিবার অধিকার দিলেন ।. জায়টীরে যে সফল প্রক্কা 
থাকিত, তাহাদের নিকট হইতে বেশমুখ কি' হারে খাজনা 
আদায় করিবেন ও তাহার মধা হইতে কত অংশ রাজ-সয়কারে 
জমা দিবেন, তাহা প্রতি বংনর ফসলের গতিক বুঝিয়া ঠিক 
করিয়া দেওয়াহইত। শিবাজীর বিশ্বাম ছিল-_জমিদারগণ অন্যায় 
ভাবে প্রচ্া-শীড়ন করিয়া যচ্ছা টাকা! আদায় করেন এবং রা 
সরকারে নামমাত্র থাক না৷ দিয়] একটা মোটা লাভের পরিমাণ 
নিজের! উপভোগ করেন। টাকার বলে এক এক সময় 
দেশমুখরা এমন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন যে, রাঞ্জাকেও তুচ্ছ 
করিতে পশ্চাৎপদ হনু না। এই জন্ত ছুত্রপতি নূতন করিয়া 
আর কোন কর্মচারীকে মকর বা নিক্ষর জায়গীর অথবা 
কাহাকেও ভূম্পত্তির ইঙ্ার। দিতেন ন!। 

'কোল্নাদার' পদবীযুক্ত এক একজন মারাঠা সৈ্যাধ্যক্ষ দুগে'র 
কর্তা ধাকিতেন। তাহার অধীনে, একজন ব্রাহ্মণ "নব নী (বা 
হিমাব রক্ষক ) ও একছন কায়স্থ “কারকাহীশ, (বা অন্তেসান্তের 
গুদামনাক্ষক ও মশদৃ-দরধরাহকারক ) থাকিতেন 1 কারাপ্রাচীর 
রক্ষা, ছুগ মেরামত এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ বরায অন্যও 
বিভিন্ন জাতীয় একদল দক্ষ কর্মচারী ছিন। প্রতি ছগেছ একজন 
করিয়া বৈষ্ঠ থাকিতেন। প্রত্যেক মৈল্ক নিদি্হারে মাহিনা 


৯ শিবাজীর রামাম্পাসন-প্রণালী ও শেবন্ধীবন 


পাইত এবং পালা করিয়া বৎসরে দুই মাস 'ঢুটি পাইস্ত। 
হাবিলদার ব্যতীত আর কেহ পরিবার লইয়া দুর্গে থাকিতে 
পায়িত না! 

প্রতি নয় জন পদাতিক সৈগ্ের উপর একজন করিয়া 
'ায়ক' নিযুজ ধাকিত) প্রতি পঞ্চাশ জন দৈগ্বের উপর 
একজন "হাবিলদার! থাকিত। এক শত সৈশ্যের উপরিশ্থ 
কর্খচারীকে” 'দুম্লাদার' ও এক হাজারের উপরিস্থ কর্ডাকে 
“এক ছাজ্জারী মন্স্য.দার; বলা হইত। পাঁচ হাজারী মন্সবদার 
যখন কোন যুদ্ধ প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতেন, তখন 
তাহাকে 'শর্-ই-নৌবৎ বলা হইত। 

অঙ্থারোহী ৈগ্দের মধ্যে 'ব্গার' ও 'শিলীদার' ছুই 
জাতীয় সৈষ্যই ছিল। শিবাজীর বিশ্বাসভা্ন ও বহুকালের 
পরিচিত কর্ণচারী দিয়া গঠিত একদল নিজদ্ব বর্গীর নৈগ্ঠ ছিল, 
ইহাদের নাম 'পাগাহঃ | প্রতি পঁচিশ জন অন্থারোহীর উপর 
একজন করিয়া হাবিমদার, প্রতি একশত পঁচিশের উপর একজন 
করিয়া জুম্লাদার এবং প্রতি ৬২৫ এর উপর একজন করিয়া 
হুবেদার নিযুক্ক থাকিত। ৬২৫ জনের একটা ঘোড়সওয়ারী 
পল্টনের দেনাপতি ছিলেন পাঁচ হাজারী মন্নব দার । 

মহারাজ শিবাক্গীর বি*আই-ভি অর্থাৎ গুপ্তচর বিভাগও 
অতান্ত নুক্ষ ও নুমংবদ্ধ ছিল। এই বিভাগের বড় কর্তা 
'ছিপ্রেন বিহারীক্জী নায়েক নামক এক মায়াঠা জাদ্মণ। বিদেশী- 
দের গতিবিধি, শব্ব-নৈগ্বের হালচালের অন্বনূগ্ান, বিপক্ষদলেয 

৯ 


মহাযাটু ১৩৯ 


মধো দলা: টি করা অথব! সেনাধ্যক্ষদের ঘুষ দেওয়ার 
বাবসা কর! ইত্যাদি এক দলের কাছ ছিল) আর এবগলের 
কাজ ছিল দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্ণচারীদের রাতিনচরিজ্রের 
উপর নজর রাখা এবং পলাতক আনামীদের দগ্ধান করা। 
কাহারও কোনবূপ বেচাল দেখিলে, কাহাকেও ঘুষ বা বখ শীশ, 
আদায় করিতে দেখিলে অথবা! এজা-পীড়ন করিতে দেখিলে 
আর রক্ষা ছিল না-_তাহার চাখরী লইয়া টানাটানি পড়ি 
যাইত। নূতন কোন কর্মচারী বাহাল হইবার নহয় বিভাগীয় 
কর্তার পরিচিত একজন পুরাতন রাজ-কর্মচারীকে উহার 
বিশবসতত। ও সঙ্চরিত্রভার জন্য জামীন্‌ হইতে হইত । 
... লদর হইতে নিযুক্ত এক-একজন “ম্ুমদার' পদবীযু্ত 
রকমণ, জমার সম ছুর্গ ও "বার বাতসরিক হিমাব-পত্ 
নিখৃভভাবে পরীক্ষা! (5401) করিবার অন্ত দুরিয়া 
বেড়াইতেন। প্রতি 'সৈগ্চদলেও একজন করিয়া মজুমদার 
থাকিতেন। “আমীন, পদবীদারী ব্যক্জিগণ প্রঙ্জার নামনধাম, 
পেশার তালিকা, প্রয়োজন দলীল-দণ্তাবেদমমূুহের নকল 
রাখিতে ও. জমা-ওয়াশীল-বাকীর একটা ফর্দ তৈযারী করিয়া 
নদরে পাঠাইয়। দিতেন। হিমাবের গর্মিল্‌ হইবার কোন আো 
ছিলনা) কোন বিষয়ে মিতব্গ্িভার অভাব ঘটিবার উপায় 
ছিল ন!। 

ুদ্ধ বা লুনকালে স্ত্রীলোক, বালক .ও বৃদ্ধের উপর 
অত্যাচার করা শিবাদীর নিষেধ ছিল। গোমহিঘ ও রুষককুল, 


১৩১ শিবাহীর বাদ্া-শাসন-প্রণালী ও শেষক্জীযন 


মারাঠা নৈচ্ছের উৎপীড়নের আমলে কখনও আসিত জা যুন্ধ- 
ক্ষেত্রে কোন সৈচ্চাধাক্ষ দানী বা গণিক হিসাবে কোন ্রীলোককে 
লইয়া গেলে প্রাণদণডে দণ্ডিত হইত। বিজাতীয়ের ধরশমনদির, 
কবরখানা বা আশ্রমের বোন ক্ষতি সাধন করিলে দৈনিষগণ 
দণ্ড পাইত। লুনকা্গে কোরাণ ব! শরিয়ত দেখিতে পাইলে, 
শিবাজী তাহা তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লঈর়া কপালে ঠেকাইতেন ও 
সশ্রদ্ধায় নেখানি কোন মুমলমান' কর্শাচারীকে দাশ করিতেন । 
মুগলমান বর্পূচারীরা জুগ্মার নমাজ পড়িবার জন্য শুরুবার ছুটি 
পাইত। তিনি হিচ্ছু সম্্যাসী, মুসলমান ফকীরকে মমান শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখিতেন এবং মন্দির মলঙ্গিদ উভয়ের জন্মই নিগ্ধর কমি 
দান করিতেন। উরঙ্গজেবের দারুণ হিম্দুবিদ্বেষ, মঙ্গিয়ধ্বংম 
ও ছিজিয়া করের পার্থ শিবাীর এই পরমত-সহিষুতা ও 
মহামুভবর্তা--একটা যনোরম অসাম বটে! 

পুনা"সলিকটন্থ রায়গড়ে শিবাক্জীর রাজধানী । দরবারের 
আটজন প্রধান অগাত্য একদিকে শিবাজীর পরামর্শদাতা, অন্ত- 
[দিকে রাজ্যের বিডি বিভাগের পরিচালক । রাজা বিক্" 
মাদিতোর নবরস্ের স্থায় শিবাজীর এই 'অষ্টপ্রধানগণণ ইতিহাস" 
প্রসিঙ্জ। ইহাদের বহিত সামান্ঠ পারচয় থাঁকা উচিত। 

পেশওয়া (মুখাপ্রধান ) ছিলেন রাজোর প্রীধান মর্ী। 
মোরেশ্বর ত্রিমল পি্গলে এই পঞ্ধে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পেশওয়া 
যুদ্ধে গেলে, তাহার সহকারী ধিভাগ-পরিচালন করিতে 
ইহার পদের লাম ছিল 'কার্বারী দেওয়ানূ? । 


সার ৩২ 


প্রধান, ষন্গুমদার ছিলেন (পন্থ অমাৎ) আজকালকার 
স0০6 [01953 25৫1001 ও9তাথ/্এর 
মত) কদ্যাণের মুবাদার আবাঙ্দী নন্দেও ছিলেন প্রাধান 
ম্তুমদার। ইছারও একক্ৃন দহকারী ছিলেন। 

প্রধান শুরুনবীশ' (পন্থ, সচিউ) ছিলেন দলীল-দস্তাবেজের 
রক্ষক, প্রয়োজনীয় চিঠপত্ের ও নন্ধিপন্ডরের লেখক । অন্রজী 
দত্ত এই পদে অধিটিত ছিলেন। হার বহকপ্ম্ীর পদের নাম 
ছিল ফড়নবীশ, বা ফড়নীশ, 1 

'য়াকিয়ানবীশ্‌+ মহারাঙ্ের 07519 5৫:600%র মত 
ছিলেন। তিনি পাগাহ, মৈ্তের তদারক করিতেন, দরবারের 
ধান ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতেন, শিবান্ীর দংমার পরিচালন 
করিতেন এবং বাতিগত চিঠিপত্রের বাব লিখিতেন। 

প্রধান শির্ইনৌবৎ ( দেনাপতি ) ছিলেন প্রথমে দুইজন । 
প্রতাপ রাও গুঙগর ছিলেন অশ্বারোহী কৌদ্ের নরবময় কর্তা 
আর যশফী কথ ছিলেন পদাতিক সৈন্যের সর্বমন্ কর্ডা। 
তরপর হথাস্বীর ব্বাও মোহিভে... হইয়াছিলেন জন্দীলাট বা 
(0010002700-10-01161 

বীর ( নামস্ত ) ছিলেন ইত্রাজ রাঙ্জোর ]11519601 0 
791610010)পএর মত | লোমনাধ পন্থ, ছিলেন এই পদে 
অধিটিত। দবীরের মহকারীকে বলা হইত “িৎনীশ্‌, বা 
'চিনবীশ?। 

্যায়াধীশ' ও 'পঞ্চিত রাও ফৌজদারী ও দেওয়ানী 


২ শিবামীর রাজা শামন:প্রণাণা ও শেষখাধন' 


আইনকানুন প্রণয়ন ও সংশোধূন করিতেন, ধর্মশান্সরের ব্যাধ্যা 
বরিতেন, জ্যোতিষ ও বিজ্বানের তত্ব পাচার করিতেন এবং 
আগীলের বিচার করিতেন ।-.* 

যাহাহউক, শিবাজীর অভিষেকের এক বংলয় পরে একটা 
বাজে অছিলায় মু্প-নেনাপতি দিলীর খাঁ! শিবাজীর এলাকা- 
ভুক্ত কল্যাণ আক্তমণ করেন। এবারও শিবাহ্ী জয়ী হইলেন। 
নর্খদা পার হইয়া তিনি গুঙ্করাট-নীমানার প্রধান বন্দর ব্রোচ, 
আক্রমণ করিয়! উহার উপর চৌথ বঙ্গান্‌। তাহার সৈস্টেরা 
বু্ধানপুর হইতে মাহুর পর্যন্ত বিন্তৃত দেশ চষিরা বমডূমি 
করিয়া ফেলে। 

জিয়ার সিদদীদিগকে ও গোয়ার পর্নীজদিগকে ভাড়াইরায় 
হন্ত শিবাজী ঘরাবরই চেষ্টা করিয়া আমিতেছিলেন./ এবার 
যাহাতে মে চেষ্টা বার্থ না হয়, তক্জন্য তিনি দাতারা ও 
কোনাপুরে দুইটি প্রীকাও দুর্গ তৈয়ারী করাইয়া, নৈন্য দিয়া 
ভ্ধি করিমেন। 'করামী বরিকদিখের নিকট হইতে করেক্‌টি 
কামানও ঝর করিলেন। ,.কিন্তু সাতারায় লৈম্য সন্নিবেশ-কালে 
তিনি হঠাৎ অনুস্থ হইয়া! পড়েন এবং তীহার শরীর টিরকালের 
জন্য ভাঙ্গিয়া বায়। তারপর ১১০৬ খুষ্টা্ের শেষভাগে তিন 
কর্মটি-বিশ্বয়ে বাহির হইফেন শ্থির করিলেন। ভজন ৩,০৯৯ 
অশ্বারোহী ও ৪,১০* পর্দাতিক সন্ত হইল। 

কর্ণাটের অধিকাংখ তখন বিজাপুরের অধীন এবং বিজাপু্ 
মুঘলের অনুগত। হুতাং এই ছুই শক্তির মুখ পুরীপুরি 


হারাই ১৩3 


লাগাম কষিন্লা রাখিতে গেলে আর একটা রাজোর সাহাবা 
আবশ্বাক। সুতা তিনি দলবনসহ গোরকুণ্ডার তখনকার 
রাহগধানী হায়ন্রাধাদ অভিমুখে যাহা করিলেন। দৈচ্যের বছর 
দেখিয়া কুতবশাহী স্বলতান্‌ ও বাহার ছুই ঘারাষটী সনত্রীত 
বেজায় ভড়ুকাইয়া গেলেন। তাহারা খুশী হইয়। শিবাজীর মহিত 
এক নূতন সন্ধি করিলেন। কথা থাকিল, মুঘল বা বিজাপুরের 
যেয়াড়া চাল দেঁখিলেই তাহারা যুদ্ধ করিবেন; তারপর 
কর্ণট ছয় হইলে গৌলকুা তাহার একটা অংশ পুরস্কার 
পাইবেন) 

হায়দ্রাবাদ হইতে শিবার্জীর গরকাণ্ড বাহিনী দক্ষিণে 
অ্রদয় চইল। তুঙ্ষতদর ও রুষার সঙগমন্থলে নদী পার হইমা, 
জারা কট রাজোর লীষানার মধ প্রবেশ করিলেন। 
পূর্বঘাটের কোল দিয়া ক্রমশঃ তাহার কাডান্না অডিমূখে 
চলিম। তারপর একে একে জি্ী ও তুণমল্ী সুবা তাহাদের 
হস্তগত হইল। ভেলোরের প্রমিদ্ধ দর্গেরও পতন হইল | 
তারপর শিবা্জী ভগঞ্ারের, দিকে অগ্রমর হইতে প্রস্তত 
হইলেন। 

ইঞ্জপুর্বে শাহজী বর্তমান মহীমুর রাদাডুক্ত কোলার, 
বাঙ্গালোর, এবং মাদ্রাজ প্রদেশের আশ.কোট, বালাপুর, সেরা 
ও তাঞোর জেলার বের ভাগই জায়নীর রূপে পাইয়াছিজেন। 
এইগুলি এক করিলে নতাই একটি ছোটখাট রাজ্য হয়। ইহার 
মম উপদন্ধই এতদিন শিবাজীর দংভাই বনী ভোগ করিতে” 


১৩৫ শিবাীর রাঙ্া-শানন 'প্ীমালী ও শেমজীবন 


ছিলেস। এখন শিবাঙ্সী ইহার 'স্যাধা.অর্চাংশ মোলায়েমভাবে 
দাবী বরাতে কন্মজী তাহা দিতে .অন্ীরার করিলেন। তখন 
রক্ত চক্ষুতে ফল ফলিল। বনী অর্ধেক অংশ ছাড়িয়া দিলেন 
বটে, কিন্তু কয়েক মাস পরে সুযোগ পাইয়া শিবাজীর মুবাধারকে 
মনৈম্তে আকমণ করিলেন। তাহা হইলেও, শিবাজীন জাতৃম্বেছের 
অমোঘ ক্ষমাঙীলতায় বঙ়জী শেষটায় তাহার বিশেষ অনুগত 
হইয়া পড়িয়াছিজেন। 

যাহা হউক, ঈহার পর শিবাজীর বর্গার মৈগ্যদল কর্ণাটের 
বড় বড় শহয়, বন্দয় ও গপ্পের উপর চৌথ বলাইল, নতুবা 
যথাসর্স্থ শুট করিয়া উ্জাড় করিয়া ফেলিল। বিজাপুরের 
সুবাদার, কেন্সাদার ও করদ-রাঙ্জার! তাহাদের নিকট তৃণবৎ 
উড়িয়া গেল। 

বিজ্াপুর ও মুখলদের গতিক সুনিধার মহে জানিতে পারিয়া, 
কর্ণাট জয় অমন্পূর্ণ রাখিয়াই শিবাক্সীকে মহা কিরিতে 
হইল। ১৬৭৯ খ্ুষ্ীন্দে আর একবার দিলীর খর সহিত 
শিবাজীকে লড়িতে হইয়াছিল। শেষ পর্ধ্যপ্ত শিবাজীই 
জরী হইয়াছিলেন এবং রঙ্জাবাদ দ্র নিঙড়াইয়া তাহার 
মস্ত ধনসল্পদ বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। গুধু তাহাই 
নছে, বিজ্ঞাপুর ও ছুতপূর্ব আহ্‌মেদনগর রাজ্যের কয়েকটি 
প্রধান প্রধান স্থান ও দুর্গ নি অধিকার-্তু করিছা 
ফেলিয়াছিলেন। 

লারাজীবন শ্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া, আদর্শ হিচ্ছ- 


মার ১ 


রাজ্যের ভিন্িস্থাপন করিয়া, এই অস্ভবর্া দেবচরিত্র 
মহিমময় বীর ১৬৮ খৃষ্টা্দে ৫৩ বর বয়দে সাতদিনের 
বারে মহাপ্য়াণ করেন 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


শিবাজীর বংশধরগণ 

যে শিবাজীকে বিদেশী এঁতিহামিকগণ নেপোলিয়ানু 
সাঙ্গায় ব!'গালেকজান্দারের চেয়ে প্রেষ্ঠ বলিয়! তুলনা করিতে 
কুষঠা বোধ করেন নাই, সেই মহাশক্তিমানূ লোক-পালের মার 
সঙ্গে নঙ্গেই জাতির স্বাধীনতার যাটিতে নকলের অলক্ষ্যে 
একটি গৃহ-বিবাদের বীজ আসিয়া ঠিকরিয়। পড়িল। 

শিবাজীর চারি বিবাহ। তন্মধ্যে মহীবাঈয়ের সহিত 
আমরা পূর্বে পরিচিত হইযার্ছি। শিবাদীর আপু শন 
(শস্তাঙ্গী) সহীবাঈয়ের গর্ভজাত। শিবাছীর দ্বিতীয়া পত্রী 
সয়েরাবাঈয়ের আর একটি পুত্র জন্বগ্রহণ করেন। তাহার 
নাম রাজারাম-তিনি শন্থজীর প্রায় বারো বৎসরের ছোট 
ছিমেন। 

কিশোর বন হইতেই তিনি অতান্ত দুর্দান্ত ও হিং 


( হছ৩ত] 
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১৩৭ শিবাদীর বংসধর়প- 


প্রকৃতির ছিলেন। পিতা ক্রমাগত তিরস্কার করিয়া অথবা 
মিষ্ট কথায়, বুঝাইয়! তাহাকে দোস্ত করিতে পারেন নাই । 
অসুৎ সংমর্থে পড়িয়া তিনি মন্কপান করিতে ও অন্থান্য পাঁপ- 
কার্য করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন । পিতা একবার তাহাকে, 
কড়া শামন করিলে, তিনি উরঙ্গাযাদে শিয়! দিলীর খ্বীর রহিত 
যোগ দেন এবং মুসলমানের সাহায্য লইয়া পিতাকে শাস্তি 
দিবেন বলিয়া শাসাইতে থাকেন।  বছকষ্টে শিবানী এই 
কুলাঙ্গার পুত্রকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া, পানাল্লা দুখে নজরবন্দী 
করিয়া 'রাখেন। শিবাজীর ম্বতার দময়ও তিনি পানাল্লায় |. 
অমাত্যাগণ তাহার দশবতনর রয়স্ক সৎভাই রাজারামকে সিংহাসনে 
বসাইবার মতলব আঅঁটিতেছেন, এমন সময় কোনক্রমে বুক্তি 
পাইয়া শস্তুজী রায়গড়ে জামিয়া উপস্থিত হইলেন,এবং পিতার, 
মুকুট একগরকার জোর করিয়াই নিজ্ছের মাথায় পরিলেন। 

কিন্তু তিনি পিতার আমনে বদিবার সম্পুর্ণ অনুপযুক্ত 
ছিলেন। রাজ্যশানন ও নৈম্ঘ পরিচালনের দমস্ত ভার পেশ্‌ওয়া 
মোরো পন্থের হাতে দিয়া তিনি নর্কাদা পানাহার ও জঘদ্য 
আমোদেই মত্ত থাকিতেন। রাজা হইয়া তাহার শ্ষঠুরতা 
চরমে উঠ্িস। তিনি রলাঙ্জারামকে বন্দী করিলেন, তাহার 
মাতা লয়েরাবাঈকে অতি নিষঠুরভাবে হত্যা করিলেন এবং 
রাঙ্ষারামের দস্থ কর্ধচারীদিগকে একযোগে বন্দী বা হত্যা 
করিলেন। পক্থনচিব অল্নজী দণ্, শিবাঙ্কীর কৃত্রিম সেবক 
চিৎ্নবীশ বজ্পার্জী উ্ষী প্রমুখ বছলোক ঘাতকের খড়া-তঙগে 


অহারাই ১৬৮ 


প্রাণ দিল। পরে পেশওয়া যোরো! পন্থকে কষারগিরে নিক্ষেপ 
করা হইল: সাহার পরিবর্তে কুলুশা নামক একুকখৌজী 
আন্গণ-শল্ুজীর প্রাণের ইয়ার, পেশ ওয়ার ছার পঁদ 
গ্রহণ করিল । 

রাজত্বের কয়েক বলয় অত্যাচার ও কুধা আমোদে কাটাইয়া, 
শন্তুজীর আগ্জসম্মান-বোধ ধীরে ধীরে ফিরিয়া আদিল, বীরের 
শোনিত ভাহায মুত বিবেককে নাড়া দিয়া কতকটা জাখাইয়া 
তুলিল। তিনি ?পঙার পদান্ক অনুনরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। 
মুঘলগণ কন্কনে যুদ্ধীতিযান করিলে, তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া 
দিলেন তারপর ভীমবেগে জির্জীরা আক্রমণ করিলেন। ওদিকে 
বু গ্রাম পোড়াইয়া। ও গ্রামবাবীকে বলপূর্াক খুষ্টান্‌ করিয়া 
পর্ত,নীজগণ পলো অবয়োধ করিলে তিনি ভীষণ আন্ধোশে 
তাহাদিগকে আক্রগণ করেন এবং স্থলঘুদ্ধে ও জলবুদ্ধে তাহা" 
দিশের শিরঠাড়া ভাজিয়া দেন। 

অবশেষে ১৬৮৩ খ্বটাবে সআট উুরজজেব স্বয়ং বিজাপুর, 
গোলকুণা ও মহারাষ্ট্র সম্পূ্মভাবে মুখলের পদানত করিতে 
ছিল্সী হইতে যাত্রা করিলেন। 'ভাহার সহিত নানা জাতীয় 
পদাতিক, অস্থারোহা! ও গোলোন্দাজ নৈশ্ত পিগীলিকার সারির 
মত চলিতে লাগিল। ১৮৮৪ সু্টান্দে বুর্ান্পুর ও াহগেদ- 
অথর হইয়া, মাগর্কা মুঘল সম্রাট উরঙ্গাবাদে আগিয়। উপস্থিত 
হইলেন। তাহার পর প্রান এক সঙ্গেই এই তিন রাজ 
আক্রান্ত হইল। উরঙ্গজীবের রাগ সব চেয়ে বেশী মহারাস্টরের 


১ শিযান্ীর ফপধ্রগণ 


উপর" খাঁক হিন্রাঙ্গা--তায় বিজ্োহী বাহ্শাহ-পক মুহামিদ 
ব্আকৃধির় শঙ্ত্লীর নিকট আনিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। ঘুদ্ধে 
একবার মুঘল পক্ষ হারেন, একবার মহারাই্ পক্ষছায়েন। 
একবার লৃজীর নৈগথাদল বৃদ্ধ মেনাপতি হার রাওয়ের নতৃদছ 
-্রোচ্‌' হইতে বুর্থানপুর পর্স্ত শত শত মাইল ভুভাগ শুষ্ঠন 
করিয়া, দ্বালাইয়া দিল। আবার মুঘন্,রা কনের কতকগুলি 
নগর দখল করিয়া, অমুললমান প্রাজাদের উপর জিজিয়া নামক 
অভিরিক্ক কর জোর করিয়া আদায় করিতে লাগিলেন । 

ইতোমধ্যে ১৬৮৬ খুষ্টান্দে বিজাপুর এবং ১৬৯৭ খৃষ্টা্ে 
গোল্কু্া রাজ্য বাদৃশাহ উরঙজেবের খান্দখজে আদিল; 
াক্ষিণাত্ে পাঠান রাজের শেষ চিঙ্টুকু পর্যন্ত লোপ পাইল। 
তারপর উরঙ্গজেখের দিখিঞ্লয়ের তৌডুজোড ও ফুতকার্ধাতার 
প্রথম পাচ পাইয়া কোন কোন মহারাষ্ট্র মন্সব্দার সআাটের 
দলে গিয়া টাকুরী ইল; কোন কোন সুবেদার আবার তলে 
তলে উরঙ্গজেবের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। ইহার আর একটা। 
প্রধান কারণ ছিল; শনৃ্দীর না ছিল ব্যক্তিত্বের প্রভাব, না ছিল 
রাজ্যশাননে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অধাবসায়। তাহ। ছাড়া, 
অপদার্থ কুলুশার পেশ ওয়াগিরিতে অনেকেই শ্থাধীনতা-র্ক্ষায় 
"আশায় জলাঞজগি দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 

১৬৮৯ ঘৃষ্টাদে কোলাপুরের নিকটে সমেয় নামক 
স্থানে শী সাহার পেশ ওয়া ও চঝিশঙ্ছন অনুচর সহ হঠাৎ 
যুষলের হাতে ধরা পড়িলেন ॥ উরজজেব তখন পুনার হোলে! 


মারা টপ 


মাইল উত্তরপূর্ব তোলাপুরের ছাউনীতে অবস্থান করিতেছিলেন। 
বন্দীগণুকে লেখানে আনিয়া কয়েদ করা হইল $-শ্রগদে 
শ্ুদীকে জানাইনেন, “ভূমি এখন আমার বন্দী, তোমায় প্রাণ 
এখন আমার করায়ত্ত। তুমি যদি সদলে পৰি ইল্লাম ধর্্ 
গ্রহণ কর, তাহা হইলে যুক্তি পাইবে; নচেৎ কঠিন স্ব" 
তোমার নিশ্দিত 1” 

শ্তুদদী জানাইলেন “বেয়াদষ ধর্শান্ধ বাদশাহ, তোমার 
কন্ার সহিত যদি আমার বিবাহ দাও, ত্বাহা হইলে আমি 
ইসলাম থরহণ করার কথা ভাবিয়। দেখিতে পারি।” তারপর 
মহাপুরুষ হজরৎ মুহাম্মদকে জঘন্য ভাষায় গালি পাড়িলেন। 

উরঙজেব ক্রোধে দাবাযির মত স্বলিয়া উঠিলেন। তাহার 
আদেশে তৎক্ষণাংএপকাশ্য বাঙ্জারের ভিতর" ঘাতকের হস্তপদবন্ধ 
শডৃজীর চক্ষু তণত লৌহ শলাকা ঘারা উপডাইয়া৷ ফেলিল ?. 
তারপর তাহার জিহ্বা টানিয়া ছি'ডিয়া নিষ্ুরভাবে হত্যা 
করিল! 

রাজারাম এতদিন বন্দী অবস্থায় রায়গড়ে ছিলেন। শঙ্ু্দীর 
ছয় বনের পুন্ব দ্বিতীয় শিবাী বা সাঁহুকে মিংহাননে বসাইয়া, 
রাজরামকে...্তাহার অভিতাবক ও রাঙ্গ-প্রতিনিধি নিযুক্ত 
করিয়া দেওয়া হইল) বাহার! এতদিন শল্তৃজীর শ্বাভাবিক 
স্ব চাহিতেছিলেন, স্তাহারাও মুঘলের হাতে দ্বাহার এই নৃশংম 
হত্যার সংবাদে অশ্রু মোচন করিয্া, উছার প্রতিশোধ লইতে 
গুতিজ্ঞাবন্ধ হইলেন 


২৪১ শিবাীর যংশধরগণ 


মহারাষ্ট্র: দলপতিগণ সম্মিলিত হইয়া বার্থাক্ষে্রে 
নামিবার গে সদেই, চতুরদিফ দিক হইতে মৃঘলগণ স্াছাদের 
স্াকিয়! ধরিল। রাঙ্জারাম বিশালগাড় ছৃ্গ পরিদর্শনে গির়াছেন, 
খ্রমন সময় হঠাৎ একদল: মুত্ণ আসিয়া যায়গড়ে হানা দিল 
সতন্গীর বিধয| পরী ও বালক শিবাী বন্দী হয়া উা্গদেবের 
নিকট নীত হইলেন। উররঙ্গজেবের কনা শলুজীর পীর সহিত বেশ 
ভাব জমাইয়! লইলেন। শিবাজীর ওই শি পৌরটিকে দেখিয়াই 
বৃদ্ধ মুঘল নঘ্াটের কেমন মমতা জন্সিল | তিনি তাহার “সা? 
নাম দিয়া, তাহাকে সস্সেহে নিজের কাছে রাখিয়া দিদেন। 

রাঙ্জারাম বিপন্গ মহারাষ্ট্রের ভার রামচন্র পস্থ বাওরীকার 
ও প্রধান দেনাপতি মহাদেওজী নায়কের হচ্ছে দিয়া, অগথাস্থ 
অমাত্য, কয়েকজন ধিষ্ত অনুচর ও একদল *সন্য ফমেত সুদূর 
কর্ণাটে পলাইয়া গেলেন এবং জিধীতে শিয়া নিজেকে রাজা 
বলিয়া ঘোষণা! করিলেন। যেখানে গরিয়াও নিস্তার নাই। 
অচিরে দিঘী মুঘল কর্তৃক আক্রান্ত হুইল এবং কয়েক 
বৎসরের নান। বিপর্ধায়ের পর অধিকৃত হইল। কিন্তু 
রাঙ্গারাম তাহার দলবঠা সহ পলায়ন করিলেন। ইতোমধ্যে 
মহারাষ্ট্রে মুঘলরা অনেকগুলি দুর্স দখল করিয়াছিল এবং অনেক. 
গুজি সুবা হস্তগত করিয়াছিল; পুনা জেলার ত্রিণীমাশীয় আর 
মারা স্বাধীনতার চিন্যমাত্র রহিল না'। এরই সময়ে সেনাপতি 
মহাদেওজী নায়কের মৃত্যুতে মহারাষ্ট্ীয়ণ আরও হতাশ 
হইয়া পড়িল? 


মহারাষ্ট্র ১৪২: 


কিন্তু রামচন্দ্র পদ্থ এই রটকানে বিচ্িপ্রা মহারাষ্ 
মর্দারদের এক করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা: করিলের | তিনি 
সাততারায় সাহার কেন্ত্র স্থাপন করিয়া, মারাস্টী সৈশ্াদিশবে, 
মংহত করিতে লাগিলেন! তারপর কয়েকটি মূল ঘটি আক্রমণ 
করিয়। যাহা, কিছু ধনরদু পাইলেন, মেগুলি দৈশ্থদের-মধো 
বিতরণ করিয়া তাহাদের উতনাহ সন্ত্রীবিত করিয়! রাখিলেন। 
এমন সময় গোলকুণডা ও বিজ্জাপুরের মহারাষ্ট্র দেনাদলের নেতৃদয় 
শাস্তাজী ঘোড়ফোড়ে ও ধান্লাঙ্গী যাদব তীহাদের নিষ্া 
পৈশ্থদল সমেত আনিয়া রামচন্দ্র বহিত যোগ দিলেন। 
মহারাষ্ট্র দলে আবার উদ্দীপনার শ্রোত বহিতে লাগিল। 

মেরী বাঈ, কোলাপুর, পানালা, রায়গড় প্রতৃতি স্থানে 
আবার মহলা" টারিক পতাকা উড়ি্'; আবার চুরি 
হইতে উরঙ্গজীব নিশ্পিষ্ট হইতে লাগিলেন? এমন দময় দ্দিগী 
হইতে রাজারাঁম বিশালগাড়ে ফিরিয়া আনিলেন। রামচজ্জ পম্থের 
পরামর্শে রাঁজারাম ডাহার রাজধানী দাতারায় স্থানান্তরিত 
করিলেন এই নময় জিবাস্কুর হইতে বঙ্থাই পর্য্যন্ত পম 
উপকূল ভাগ মহারাষ্ট্র নৌবহরের অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া 
উঠিল। পর্,শীজ, দিনেমার, ইংরাক্ষ, ফরাশী ও জিধীরার 
বিদ্দীদের জাহাজে দিনেশ্দুপুরে মারা'ী বোস্েটেরা| রাহাছানি 
করিতে লাখিল। সমুদ্র তীরবর্তী বু রগ তাহাদের হস্তগত 
হইল। বোম্বাইয়ের নিকট কোলাবায় শিবার্জী একটা নৌবছরের 
আজ্ডা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন ; এখন উহাকে যখে্ গন্ধ 


৯৩ শিবানীর বংশধরগণ 


ও নুরক্ষিত বা হইল। বোস্বাইয়ের ইতরাজরা এই বাপারে 
একটু ভীত হই পড়িরেন। 

২৬১৯ খৃষ্টাব্দে রাজারা কয়েকজন দু্র্য দেনাপততি লা 
উত্তর কল্পনের বছুস্থান জয় করিয়া রইলেন; খানেশ, বেরার, 
বাগলানা ও গঙ্গাখুরি আক্রমণ করিয়া চৌথ ও রর্দেশমৃহী কর 
স্থাপন করিলেন। যে নবল মুঘল ফৌঙগদার প্রতিরোধের চেষ্টা 
করিলেন, ভাহাদিগকে নির্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলা হইল | যাহারা 
পুরা বা আংশিক ভাবেও চৌথ দিতে পারিল না, তাহারা 
কিন্তিবন্দী খৎ লিখিয়া! দিল। এই মকল চৌথ কড়ায়গ্ডায় 
আদায় করিবার জন্ত, রাজারাম বর্কপ্রথম & নকল দেখে এক, 
একটা ঘাটি প্রতিটটিত করিয়া, এক একদ্বন ওত্তাদ দেনাপতির 
অধীনে এক দল করিয়া ধর্গীর দৈন্য রাখিয়া আঁবিলেন। 

এদিকে উুরলজেব, পুত্র আজিম দাঁহকে লইয়া দাতার 
আন্রম9 করিলেন ( ১৭** খ্ুঃং অঃ)| কয়েক মান অবরোধ 
ও যুদ্ধের পরে মারাঠা দৈন্রা দুর্ণ হইতে বাহির হইরা, মুখল 
বাং ভেদ করিয়া চলিয়া গেল; শৃন্ঠ দুর্গ নটর হস্তগত 
হইল। এই দময় রাঙ্গারাম'মরণাপন্ হইয়া উত্তরাপৎ-অভিযান 
হইতে নিংহগড়ে ফিরিয়া আমিলেন। রাজা রামের সৃার পর 
তাহার দশ বরের ছেলে তৃতীয় শিবাজী মহারাষ্ট্রের গীত 
বসিলেন। তীহার বীরমাত! তারাবাউ যোহিতে অদ্ডিভাবক 
হইলেন। 

কোন পরাজয়ই মহানাট্রদের উৎসাহ মান করিতে পারি 


বহার ১৪৪ 


না। নানা দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা মুঘল অধিকারে উৎপাত 
আরম্ত বরিল। থারবার উরগজেবের তোষাথানা লুট হ্ইল। 
পানালপা, বসম্ৃগড়, পবনগড়, সাতারা প্রস্ৃতি আবার তাছারা 
হস্তগত করিল। টাকার শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল, অথচ এই পার্বত্য 
মুধিকদের জব্দ কযা গেল না। ১৭৫ ধুষ্টান্দে তাহারা নর্দদ] 
নদী পার হইয়া, মানব ও গুজরাট আক্রমণ করিয়া, চৌথ ও 
সর্দেশমুখী কর আদায় করিল। ফিরিবার পথে পুনরায় 
বুহধানপুর্, বেরার ও খান্দেখ শুট করিল। হাজার হাজার গ্রাম, 
শত শত মুঘল ছাউনী পুড়াইয়া ভন্মগাৎ করিয়া দিল। কুড়ি 
বংসরের উপর দা্িণাত্যে থাকিয়া গরদজেব অধীর হইয়া 
পাড়িলেন। ওদিকে দিল্লীতে তাহার প্রাথ পড়িয়া আছে, 
এদিকে জীবনগপ্রদীপও নিবু-নিবু হইয়ী। আমিয়াছে। ১৭১৭ 
সালে উরঙ্গজেব আহ যেদনগরে প্রাথত্যাগ করিলেন। 

'তাহার স্ৃত্যুর পর লাস মুক্তি পাইয়া মহারাষ্ট্রে ফিরিয়া 
আঁসিলেন। তাঁহার মিংহামনের দাবী তারাবাঈ উড়াইয়া 
দিলেও সাহু জোর করিয়া সাতারায় আনি দিহাসন 
অধিকার করিলেন (১৭*৮)। মহারাষ্ট্র দলপতিদের মধো ঘরোয়া 
বিবাদের স্ুত্রপাত হইল। কিন্ত প্রতাপাদ্ধিত মেনাপতি 
ধাঙ্াজী যাদব মাছর পক্ষে যোগ দেওয়ায়, তারাবাঈয়ের পক্ষ 
ছু্ধল হইয়া পড়িল । তারপর তারাবাঈয়ের পুন তৃতীয় শিবাজী 
বসগ্থ রোগে মারা গেলে, মকলে মনে করিল-স্বুঝি এইবার 
ঘরোয়া বিবাদের ইতি হইল কিন্তু রামচঙ' পদ্থ কোলাপুয়ে 
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একটা নূন রাঁজাপাট কটি করি, রাজারামের দিতীয়া পরী 
খাত: পুরকে দিয় শী নাম দিয়া, মহারাঠর রাজী 
লিন ঘোষণা করিনেন। পর মু মকর 
হমীচ খা নিম ছতীয় ুীয দাবী মীকার কিয় 
মহারার দলাদলির আগুণ ভালো বিয়া চা ভুদিলেন। 

ফেনাপতি ধাযা্সীর এ ত্রাণ কারবুদ্‌ ছিলেন--হার 
নাম বালাজী বিধনাথ ভটি,| একটা বিরাট প্রতিভ| তার 
মধ্যে মৃকাইা ছিল। দুর্বল দাহুকে পরিতাগ করিয়া যখন 
প্রধানগণ কোলাপুরের পক্ষে যোগদান করিতে লাগিলেন; তখন 
এই কারকুন ভহাকে নং পরামর্শ দিয়া আশাহিত করিনা 
ছুলিলেন। ঠহারই কশকুশলতায় সার পক্ষ কমখ: বলব 
হইয়া উঠিল এব মারাঠা-শি সু্রতিটিত হইল।' কিছুদিন 
পরে বামাজী বিশ্বনাথ পেশ্ওয়া পদে নিযুক্ত হইলেন এবং 
কমশ: দাহ বাসি গ্রাম করি! ফেলিলেন। সা বিলাসপ্রিয় 
ও শান্তিকামী ছিরেন। তিনি গান-বাজনা, তান-পাখা এবং 
যংন্য ওপন্শীকারেই মম অতিবাহিত বরিতেন। প্রকৃতপক্ষে 
রঙ্গ করিতে লাগিলেন বালান বিশ্বনাথ 


চতুর্দশ অধ্যায় 


পেশগয়াশাদন 
প্রগ্রম পেশ ওয্মা_বালাজী বিক্জলাঞ 
ফেরোক্মায়ার তধন দিল্ীর মজাট। কিন্তু গনতপক্ষে 
মান্াজগোর সর্বময় কর্ধী হইয়া উঠিয়ছিলেন নৈয়। বলীর 
দুই ভাতা-উদ্ধীর আবঞদা খঁও দেলাপতি হোমেন আলি 
ক। হোদেন আলি মারাঠাদিগকে দঘন করিবার সত 
দাকগিশাত্যে 'আসিলেন। বিদ্ধ ই্দের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
য় উঠিতে পারিলেন না। ফেরোক্সায়ার হোমেন 
আলিকে ভর করিতেন ও হার কর্ৃ্বে এড়াইয়। চলিরার 
চেষ্টা করিতেন তিনি গোপনে মধারাষ্ট্রদিগকে হোসেন 
আলির বিছদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন। 
পেশওয়ে বাণাঙ্গী বিশ্বনাথ এখন মহারাষ্ট্রের দর্বঘ় কর্তা? 
দিলি শ্রী মদ্হরের মহাযতায় হোনেন আলিকে এক 
সুবিধাজনক সর্ধিপতে সবার করিতে ব্া্ী করাইলেন! 
ঈছার ছারা নাছ দাক্সিণাতোর ছাট বড়বড় বা হইতে চৌথ 
ও সিদুধী বর আগায় করিতে পারিবে) এবং শিবানী পর্বে 
ঘেমগঞ্ত দেখ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা রাজ্য বলিয়া 


আগ শেশ ওরা শাসন 


ককের, পাইবেন। মান ইহার পাঁরবর্থে মুঘল সরকারে ছশ 
লক্ষ টাকা ফর দিবেন এধং পনের হাক্জার্‌ মারাটী সৈথ দিধেন। 
কিন্ত ফেরোবষায়ার এ সন্ধিপত্প নামগ%ুর করায় হোদেন আলি 
অপদস্থ হইম্না পড়িলেন। তারপর ফেরোক্শায়ারের গুপ্ত 
অভিনছি টের পাইয়া, এক দল মারাঠি দৈচ্য ভাড়। করির। লয় 
ঘিনি দিলী গভিমূখে যাবা ব্যরিলেন। নৈচ্যনলের কর্তা হই 
চনিলেন পেশ ওয়া বালা বিশনাধ ও খণে রাও ধারাড়ে! 
ফরোক্সীয়ারের দখবলপরাদিত ও নটি নিহত হইলেন 
ষহারাষই সৈন্যদের সহায়তায় সৈয়দ্াতৃদ আবার রাজধানীর 
কর্তৃত্ব লাভ করিয়া, 5৭১৯ খৃষ্টাব্দে থলতান মুহাজ্ছামের পৌর 
মোহাম্মদ শাহকে দিল্লীর তক্ত-তাউদে বনাইয়। দিষেন। 
যালাদী বিশবসাধের চেষ্টায় মোহাম্মদ শাহ পূর্ব নন্ধিগতরে গরধীতা 
হিসাবে দবাক্ষর করিলেন। বিজ শর উৎফুগ্প হইয়া পেশওয়া 
সাায়ায় ফিরিয়া আমিলেন (১৭২০ খু অ)। এখন মারাীগণ 
ভারতের প্রায় এক দশমাংশের মূল মালিক ও প্রায় এক 
ছৃতীয়াংশের চৌথণদর্দেশমুখীর অধিকারী | এদগ্য বালাষীর 
থে হিগ্ীবুদ্ধি খরচ করিতে হইল) তিনি নৃতন নুতন কর্মচারী- 
ছিগকে বিশেষতাবে শিক্ষা দিয়া উরঙগাবাদ, যেরার। বিদয়, 
বিজাপুর, ছিদ্রাবাদ ( গোলকুণতা ), খান্দেশ_.এই ছয়টি নুবায় 
পাঠাইয়া দিলেন। এখন হইতে শিবাধীর বরফ রেবল 
'শনদ্‌' করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন] তাহাদের অমন ক্ষমতা 
পেশওয়াদের হাতে চলিয়া গেল। ওদিকে দিতীয় শঙ্ৃ্ধী ও 


কর্তৃদ্ধ তু বরিযা। বিশ্রোছের ফজা উড়াইনেন। তিনি 
নর্্দা পার হইয়া খান্দেশ জন করিয়া, দা্িণাতোর দিকে 
অগ্রমন হইলেন। ভাহাকে ফেছ ফুখিতে পারি না। তিনি 
বঙপর্ধক হোমেন আলিকে সরাহয়া, নিজেই দার্সিণাতোর 
নুবাদার হইয়া পর়িলেন। গোলরৃণডা ও দৌলতাবাদের 
বহু অংশ কুমশ্ঃ ঘ্রান করিয়া, তিনি অবশেষে নিজাম- 
উন: আন্ফছা নামে ছার্িপাতোর একটি স্বতন্ত্র রাজা 
হইয়। উঠিলেন। বর্তমান হায়দ্রাবাদের নিদামগ৭ ইহার 
বংশধর! 


ভিভীল্ঞ পেস্ণওল্লা-গান নবাভীল্লাবজ 


১৭২১ খুনে বালা বিশ্বনাথের মতুর প ভাহার জ্যেষ্ঠ 
গু বালাজী বাজীয়াও পেশ্ওপদে উপবেশন করিলেন রাঙ্ছ- 
পরে য় শোয়ার পদও এখন হইতে পুরে আত 
হইতে লাগিল। পেশওয়া বশে বাজীরাও যে মকলের 


১৪৯ লেশ ওয-শার 


এই মম রযহক রাও ঘাবাকে মারার প্রধান সেনাপতি? 
কাহার সহকারী সেনা হইালন সদা খানও 
মু ুবাদারকে জমাগত পরা করিয়া আরও 
সুই মেনধযক্ষ পেশওয়ার সুরে পড়েন; ইহাদের লাম 
সল্হ্রদী হোল্কার ও রণজী দিক্ধি্না। মল্ ছিলেন এক 
যাঙড়ের ছেলে; তাঁহার পিতা আপন বদ্ধিবলে হোন নামক 
নি মের চৌগলা (অর্থাৎ পাটেলের নহকারী) হইয়াছিলেন। 
তারপর তিনি রাঙা সীহুর এক লেনাধাক্গের অস্রক্ষক হইয়া" 
ছিলেন। মল্হরজী ক্রমশঃ একছন শ্রিলীদার হইতে খোড়* 
অওয়ারদলের মন্মবদরার হইয়াছিলেন। 
তারার পনেরো মাইল পূর্বে কু্ীরখয়ের নামক আমে 
সিষ্িযাদের আদিবান $* ইহারা বাহ্মনী সথপত্ানদের দমর 
হইতে পুরুষানুক্রেমে শিলীদারি করিয়া আসিতেছিন। রণঘী 
দিষ্ধিয়া ছিলেন থাঙ্গীরাওয়ের ব্যকিগত পাগাছ, নৈন্তদলের 
একজন সীমান্ত বর্গীর। প্রথমে তিনি বাজীরাওয়ের চটিকুতা 
বহন করিতেন) তারপর প্রকে নষ্ট করিয়া জরমশঃ 
পাগাহ্‌দালের একছন মনঈীবদার হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
অননবদার কাছছী ভৌমূলেও এই নময় বাদী রাওয়ের 
নিকট আপন গুণবত্ার বথেষট পরিচয় দিয়াছিখেন । 
এই সকল বিশ্বামী ও রণনিপুণ মেনাপতিদের পার্স পাইয় 
বাজীরাও রাজা লাহকে বলিলেন, পবিদেমীকে হিন্দী হ'তে 
উল্জেদ কয়বার এই উপযুক্ত সময। আদেশ দিন, আমরা শু 


যার সদ 


রক্ষমূলে শ্রাথপণে কুঠারাঘাত করি। রৃষ্ষ, ধয়ন্ায়ী হ'লে, 
ছার সাখান্ধধাধাক আপানি খলে' পড়বে” 

যা স্ট “হইলেল; পেশাকে বলিলেন, "আপার 
জগাপদার পিতার উপযুক্ত পুর ধটে। হিমালয় পর্যন্ত দেশ 
জন করে, আপনি মারাঠার বিজয় পতাকা সর্ষে উড়িয়ে 
দিন আমার কোন আপতি নাই।” 

থাজীয়াও ক্রমাগত পনেরো বংসরঝাল ভারতের বিভিন্ন 
অংশে মুঘল ও তাহার মিঞ্ধধক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিজেন। 
তিনি খান্দেশ পুনরথিকায ও মালব বিষয় করিয়া চৌধ্‌ ও 
সর্চেশমুখী কর আদায় করিয়াছিরেন। মালবেো কর আদায়ের 
ভার দেওয়া হইয়াছিল মল্হর রাও হোল্কার ও রখদী 
দিষধিযার উপর? 

নিজাদ-উল্-মুক্ক আমফজা তখন মুঘলংদর কাবু করিনা, 
গোলকুওা রাজ্যের খানিকটা গ্রাম করিয়াছেন। তিনি 
মহারাষট্ীয়দিগকে & অংশের চৌধ ও সরশিমুধী দিতে চাহিলেন 
না। ইহার ফলে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে নিজাম পরাজিত হন্‌ 
এবং বাজীরাওয়ের লিখিত স্বর খখড়ার় সহি করিতে বাধ্য 
হ্। 

গুছরাটের শানন'কর্ঠা হুর বুধন খা, বাঁছীরাওয়ের 
মহিত ঘুদধে পরাজিত হয, শুরাটি বন্দ বাছে লম্ দেশের 
চৌথ ও সর্টম্ীর আদায়ের অধিকাঁর মহারাট্রদিকে ছাড়া 
দিলেন। গু্রাটের কর আদায় করিবার জন্ভ মেনাপততি 


৫১ পেশ ওয়া-দাদন 


বাক রাও-খাধাড়ের পয দারিখ অপর কযা! হই; এবং 
স্বীহাকৈ লাহাহ্য ফরিবার জন পিলাঙী গারকওয়াড়'ও কাধজী 
আগ নিক ছইসেন |: ফিদ্ব নিজাম-উ্-দদ্ের সহি ধর 
করিয়া) লেনীপতি কাহার দলবল সহ বিদ্রোহ করিলেন। 
বালাজী তংক্ষাৎ এই ধিয্লোহ-দমনে রাতকার্ধয হইলেন 
ঝ্যক রাও যুছে। প্রাণ দিলেন। 

কিন্তু তীকষরুদধি পেশ ওয়া বিঘোহীদের কোন শাস্তি দিলেন 
ন। বরং ভরাঙ্থকের নাবালক পুত্র ঘশোবস্ত রাও ধাবাড়েকে 
গুজরাটের শাসন ও রাজন্ম আদায়ের সম্পূর্ণ ভার ছাড়িরা 
দিধেন; তাকে মাহাষ্য করিবার মস্ঠ পিললা্দী গায়কওাড় 
দেনা খান্‌ খেয়াল উপাধি পাইয়া পূর্বপদে বাহাল হইলৈস। 
কথা থাকিল, সমস্ত রাঙ্ষন্র আদায় করিয়া, অর্ধেক গেশওয়াকে 
পাঠাই দিতে হইবে; বাকী অর্ধেক তাহারা ুধীমত খরচ 
করিবার স্বাধীনতা! পাইলেন। কিছুদিন পরে আহ মেদাবাদের 
মুবাদার অভি সিংহ পিলাজীষে ত্য করিয়া, বয়োদাুর্গ দখল 
করিলে, তাহার ছ্রাতা মাধোক্ষী গায়কত্যাড় ও পুত্র ছুগ্মাজী 
গায়ঘওয়াড় একদল সৈম্। লইয়া! সম বরোদা! গেল৷ ত দখল 
করিলেনই, ও? ছাড়! জগ্ুশহর, আহমেদাধাদ প্রভৃতি পদানপ্ত 
করিয়া ও রাছপুতানাঁর কিছু দূর পর্য্য্ দখল করিয়া, মারাঠা- 
বাঁধোর পরিচয় দিয়া আসিলেন। 

কাছন্জী তোস্লেকে পেশ্ওয়া! বাজীরাও বেরায়ের স্ববেদার 
ও ধেনাপর্তি বরিয়াছিলেদ।'কিত্ব তিনি অবাধাতা গ্রবাশ 


হানা ১৫ 


করার, তাহাকে বন্ধী_ করিয়া ভাহায়, ভাইপো! রমুজী 
স্েস্লেকে বেরারের শামন-কর্থাপ্পদে নিহুক্ত. করা হইল। 
মাছর এক. শ্ালিকার সহিত রঘুজীর বিবাহ' হইয়াছিল । 
পেশ ওয়ায নিকট রঘুজী এই এক্‌্রা করিয়া গেলেন যে; তিনি 
লাতারা মরকারে আদারী রাজস্থের অর্ধেক নিয়মিত পাঠাইয়া 
দিবেন, তাহা ছাড়। বাৎলরিক নয় লক্ষ টাক! পৃথক কর 
দিষেন। 

শিবাআী জিজীর়ার দিদ্দী সুলতানদিগকে বশে আনিতে 
পারেন নাই। কিন্তু পেশ ওয়া বাজীর কৌশলে ছি্লীরা অবরুদ্ধ . 
হইয়া, হার নিকট মাধ! নত করিল। মিদদীরা সন্ধিবলে এগারটি 
মহলের বাঁৎসরিক অর্ধেক খানার দাবী এবং টাঙগা, উচিত- 
গড়, গোশানা গ্সথতি-করেকটি রগ মহারারী়দের হাতে ছাড়িয়া 
দিলেন। ইহার পর মারাঠারা, বোস্াই নগরের নিকটস্থ খানা. 
মল্মিট ও বেসিন দীপ হইতে পার্ড নী দিগকে তাড়াইয়া দিলেন। 
আরব্য উপসাগরে মহারাষ্ট্রদের উৎপাত সমান ভাবেই 
চলিতেছিল। ইহাদের হাতে ইংরাজদের জাহাজ প্রায়ই ধরা 
পড়িত। ইংরাজরা। তখন মায়াঠা জলদন্যুর নামে সভ্যই 
ঘরহরি কাপিতেন। 

নানা দিক ছয় করিবার জন্য পেশ্ওয়াকে এক বিরাট 
বাহনী পুষিতে হইয়াছিল । মেবস্ঠ রাজোর খরচ খত্যন্ত 
বাড়া! গিষ্নাছিল। পেশ ওয়া বাক্িগত্ভাহেও খ্ণণত্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। তিনি মললহুয় রাও হোলকারকে নুতন নতন রাঙ্গা 
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৯৫০, পেশ লাগালেন 


সাকতমণ করি ঘথ ও সর্দেশমুখী কর আদায় করিতে আাফেশ 
দিলেন। .অল্হররাও ধূরর সেনাপতি ; যেমন সাহসী, তখনি 
প্রভুর । তিনি উত্তয় দিকে জমশঃ অথসর হইয়া পুরাগুরি 
গোয়াপিয়ার জয় করিলেন এবং আগ্রা অধিকার করিয়া 
রাজধানী দিশ্ীর প্রান্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! আট 
মুহাম্মদ শাহ্‌ ও তাঁহার উত্ভীর খা দৌরান্‌ মল্হর রাওকে বাধা 
দিবার ক্ষীণ চেষ্টা করিয়া অবশেষে মলীষের উপর ছাল্‌ ছাড়িয়া 
ঘিলেন। হোল্কায ছুইহাতে রাঙ্ধানীর ধন্রা লূচি়া, সুবাদার 
ও ফৌলাদারদের নিকট হইতে চৌথ ও সর্দেশমখীর প্রতিজ্তি 
আদায় করিয়া, মালবের দিকে ফিননিয়া আমিলেন। ইতপূর্বে 
পেশওয়া মুঘলদেয হাত হইতে বুদ্দেনখণড জয় করিয়াছিলেন 
এবং তথাকার রাজপুত জঙ্গাকে ফিরাইয়া দিয়া, প্রকাণ্ড ঝাশী 
জেলা এনাম পাইয়াছিলেন। পরবন্াকালে ঝাশীতে একটি 
ছোটখাটো মহারাষ্ট্র রাঙ্গ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
ইহার পর ১৭৩৭ ধৃষ্টান্দে বাক্সীরাও নিথ্েই দিল্লী অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন এবং পথে মলূহর রাও হোল্কার ও রণলী 
সিদ্ধিয়াকে সঙ্গে লইয়া চম্বপ' ( বমুন! ) নদী পার হইর়েন।, 
কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধের পয় দিল্লীর মুঘল দেনাপতিরা হটিয়া 
গেলেন। মুহস্মদ খাছ, তখন নিজ্গাম*উল-মুক্ক কে মালওয়া ও 
গুজরাটের শাদন-ভার দিবার লোভ দেখাইয়া, বাজীরাওযের 
বিচে যুদ্ধ করিতে তাহাকে গোপনে আহ্বান করিলেন। 
নিজাসন্উলশুনের প্রকাণ নৈগ্যদলের নহিত, দিজীয় একদল, 


কায ১৫ 
বিজ এবং হুদ্েল্খতের রাজাদেরও একদল নৈষ্ঠ যোগ কিল? 
স্রঙ সৈম্যের সংখ্যা। লাখ খালেক হইবে। বাীরাও প্রীর 
"আলি হাজার সৈস্য ভাহার পতাকা-তলে সমবেত করিলেন। 
ইন্নামগড় ও কুপালের নিকট প্রকাও যুদ্ধ হইস (১৭৮ দা 
আঃ). নিজাফ-উল্-মুক্ধ হারিয়া গেলেন এবং মারাঠারা 
সঁছার ছ্ভল সৈগ্যদল ঘেরিয়া সংহারলীল নুক্ধ করিয়া দিগ। 
নিরুপায় হয়া নিজাম শেষে স্বীকার করিলেন ঘে, দিরী-সমাটের 
নিক্ষট হইতে নর্্দা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র মধাভারতের 
বান করিবার সনদ্‌ ও ৫০ লক্ষ টাকা যুদ্ধের খরচ পেশ ওয়াকে 
ন্পীদার করিয়া দিবেন) 

ইহার «পর বেরারের মারাগী রাহ-প্রতিনিধি রঘুজী 
€ীগ্লের এক কাকা রগজী ভেন্গে একদল মারা সৈঙ্ক 
লইয়া, অমরাবতী হইতে বাহির হয়া, পূর্বাদিকে নাগপুর্প, লোন” 
পুর, মন্থণপুর ভৃতি স্থান জয় করিয়া, কটক পর্যন্ত পুন 
'করিলেন। বঘুদ্সী নিজেও উদ্তয়ে অমর হইয়া, ওফলপুর ও 
বুদ্দেলখণড ধ্বংম করিয়া, এলাহাবীদ পর্যন্ত স্থান লু্ঠন করিয়া 
বু ধনরতু পুঠিয়া আনিলেন। এই মকণ ব্যাপারে তেব্জারা 
পেশ্ওয়ার অনুমতি লন্‌ নাই বলিয়া, বাজীরাও অত্যন্ত কুচ্ধ 
হইরাছিলেন। 

ইহায় পর পায়ন্্ হইতে নাদির শাহ, আনিয়। পঞাবের 
কতকাংশ ও দিকী 'লৃঠন ভরিয়া, রাজাশীর জঅধিবাপীদিগীকে 


সিএ পেশ ওযা গারির 


“ফুবাটা:করিনেন।।.. বিজয়ী মাছির ফিরিয়া াগযোন। ফি 
নৃনূদের মেরদণ্ড একেবারে ভায়া গিয়াছে । : বমর্জভারকে 
হায়াই-শাসন প্রতিিত করিবার এমন চমৎকার সুযোগ 
ঘোধ হয় আর আসে নাই। বাজীরাও তাহারই বিরাট 
উদ্যোগ করিতেছিলেন, এন সময তাহার মৃড়া ঘটি (১৪৭ 
শব অঃ )। 
জুতীন্স পেম্শওন্মা-ন্বালাজী ববাজীন্াও 
(মালা সাহ্হেন্ব) 

বধুজ্জী ভৌনলের ইচ্ছা! ছিল-বাঙীরাওয়ের ম্বত্যুয় পর 
তিনি পেশ ওয়া পদ অধিকার করিবেন কিন্ত বদ্ধ রাজা! ঠাছ 
বাজীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যালাজী বাজীরাওকে পেশুওয়া করেন। 
বঘু্ী ভোন্লে ইহাতে বেশ একটু স্থ্ধ হইদেন। কিছু 
দিন পরে তিনি তাহার দেওয়ান, তাষ্ধর পন্থকে বেরার 
শাননের ভার দিয়া, শুদূর কর্ণাট-বিজয়ে চলিয়া! গেলেন) এই 
সময় আলিব্দি খা বাঙ্গলা, বিছার ও ওড়িষ্যার নবাব | তিনি 
প্রথমে ছিলেন বিহারে মহকীরী শাসনকর্তা ; তারপর নবাৰ 
অরফরাজ খারে হতা! করিয়া ও ওড়িয্যার সহকারী শাসন- 
কর্তা মু্শীদ কুমীকে পরাজিত করিয়া, নবাব তত্র অধিকারি 
করেন। 

মীর হবিব ছিলেন মুশ্ীদ কুসীর দেওয়ান; তিনি ভান্বর পদ্থফে 
বঙ্গ-বিহার-ওডিঘ্যা লুটপাট করিতে গোপনে আমরণ করিলেন! 


ছারা বক 
ভাক্র দেওগান্‌ বর্মণ হইলে কি হয়_গ্রকাও যোদ্ধা ; তখন 
ঘহারাষ্রের চারি বর্ণের প্রত্েকেই লড়াইয়ে পরিপক্ক! তিনি 
বারো হাজার বর্গীর অর্থাৎ অশ্বারোহী নৈষ্ঠ লইয়া বিহারের 
দিকে অগ্রসর হইলেন। রামগড়, পচেংগডড প্রভৃতি জুন 
করিয়া, মহারাষ্ট্র বাঞ্গ লার দিকে আসিতে লাগিল। মীর হবিব 
ভাত্মরের দলে যোগ দিলেন । আলিবদ্দি মারাঠার এই বন্ার 
লোত ক্রুদ্ধ করিতে আসিয়! হটিয়ী গেলেন। ভান্ধর পম্থ 
ছগুনী অধিকার করিলেন চন্দননগর লুট করিলেন, কাঁটোয়া 
হতে মেদিনীপুর পর্ন স্থান শখান করিয়া ছাড়িয। দিলেন।' 
মারাঠারা ছিচ্দুমুসলমান বিচার করিণ না-_বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ 
ভেদ করিল না, যাহাকেই পাইল তাহাকেই হতা করিল! 
বর্ধার লেখে মুর্শীদাবাদ হইতে “বছ নৈচ্ লইয়া, নবাব 
আগিযাদি বরগীদের তাড়া করিমেন। মারাঠার! সম্মুখ ঘুদ্ধে, 
ধরা না দিয়া বালেশ্বরের দিকে গলায়ন করিল) সেখান হইতে 
ছোট নাগপুর, ছোটনাগপুর হইতে বিহার, বিহার হইতে 
মেদিনীপুর এমনি করিয়া ছুটাছুটি করিয়া! আসিংর্দির দুর্দশার 
মীঘা। রহিল না| ইতোমধ্যে রঘু বেরারে ফিরিয়া 
আদিলেন। ১৭৪৪ মালে তিনি বিশ ছাজার বর্গীর সৈল্ত 
ভাদ্ষর পদ্দের অধীনে দিয়া, ওড়িয্যায় পাঠাইয়া দিলেন। 
আলিবদ্দি টিতে ছুটিতে ওড়িষ্যায় আসিলেন। কিন্তু ভাস্করের- 
হাতে তাহাকে রীতিমত. নাঙ্গোঁল্‌. হইতে হইল। অবশেষে 
সন্ধির প্রাথনা করিয়া আলিব্দি, ভাক্ষর ও. তাহার বাইশ জন: 


১৫৭ খেশগয়াস্খিসন 
পধান অনুচয়কে শিবিরে ডাকা আনিলেন এর্বং. নিতান্ত 
নৃশংসভাবে হত্যা করাইলেন। 

পর বদর রঘুঙ্গী তোস্‌লে নিগ্ে বাঙ্গণায় আসিজেন এবং 
ভাক্ষর-হত্যার প্রতিশোধ লইতে বাল! দেশের পশ্চিমভাখে 
অকথা অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ওড়িয্যা মারাঠারা 
পুরাগুরি অধিকার করিয়া, মেদিনীপুরের চারদিক লুঠপাট 
করিতে লাগিল। মীয় হবিব রঘুজীকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে 
লাগিলেন। তিনি একদল বর্গী সৈন্য লইয়া কলিকাতার নিকট 
খানা দুর্গ অধিকার করিলেনঞ্জ। এই মম 'হরাষ্র ডি (খাপ) 
তৈয়ারী হয়। বাংলার পল্লীতে পল্টীতে এই সময়ই ছেলে ঘুমুলো 
পাড়া ছুড়ালো৷ ব্গী এল দেশে...ত্যাদি ঘুমপাড়ানী ছড়ার 
উৎপত্তি হয়। তারপর বর্গীরা আঙ্গিষদির সরে গরিলাবুদ্ 
'করিয়। ভীহাকে কাতর, অবসন্ন করিয়া তুলিল। কখনও 
কখনও মহারাট্রা হারিতে লাগিল বটে, কিন্তু নে পরাজয়ে 
তাহাদের উৎসাহ দ্িংদ তেজে ঘলিয়া উঠিল। বর্াযা বাঙলার 
চতু্দিকে ভীষণভাবে লুট, হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া দিল । 
অবশেষে নবাব আলিবদ্ি রদুজী ভোান্লেকে ওড়িয্যা ছাড়িয়া 
দিতে ও বারো লক্ষ টাক! বাৎসরিক চৌথ দিতে মম্মত 
ক্থইলেন। 





* গর হাজামা'__ অধ্যাপক নায় হদুনাধ মরকান। 
(শ্যাসী, হাট, ১০৩৮) 


হরি আপ 

১৭৫নখৃষ্টাছদে লাছর তু হ। ঘাছর ফেলে ছিল না 
বঙগিযা তিনি কত্তে সিং ভেোসলেকে পোষা গ্রহণ করেন) 
ফ্রাহাকে পৈৰিক ছায়দীর ও সার নিজন্ব সম্পন্ধিতে বাহাঁল 
ায়াকাদকোটের রাদা? বিয়া ্বীকার কর! হইল | তার” 
পর ক্ষিতীয় শিরাছীর পুত রাম রাজাকে মহারাট্রেরে চাযসঙ্গত 
সাঙ্গ! দূপে বাতারার সিংহাসনে বসায় দেওয়া হইল; কিন্ত 
রাজার সমস্ত সম্ব ও অষ্টপ্রধানদিগকে লইয়। পেশ ওয়া খালাজী 
পুমা ঢলিয়া আমিলেন। তদবধি পুনা মহায়া্ট্রের সত্যকার 
ধারী হইল কোলাপুর, আফালকোট ও সাতারার 
তিমজ্জম মামা রাক্স। কোনমতে টি কিছ রহিলেন। 

বামাঙ্গীর সময় ধাবাড়ের বংশধর যশোবন্ত গুঙরাটের 
পশ্চিমভাগ, জয়পা গায়কওগাড় গুজরাটের পূর্বাতাগ (বরোদা ও 
দাহ মেদাবাদ সমেত ), বম মধ্যছারতের উত্তরার্ধ রণজী- 
সিদ্ধি, দক্ষিণার্ধ মলহর রাও হোলকার এবং বেয়ার, নাগপুর, 
ছোট নাগপুর ও ওড়িযা। রমুদী ভৌঁনলে__পেখওয়ার নাষে 
শাসন করিত্বেছিদেন। থাস, মহারাষ্ট্র দেশ ছাড়া কর্ণাটের' 
কতকাংশেও পেশ ওয়ার শাসন প্রতিষিত হইয়াছিল। 

পারস্ত-সম্াট বাদির শাকের স্বত্যুর পর, তাহার অধীন 
এক ছুর্ঘান্ত আফগান সর্দার পারসোর অনেকটা দখল করিয়া! 
আফগ্ানিস্থানের উত্তর পশ্চিমস্থ হীরটি নারে স্থাধীন রাঙ্গা 
হইয়া বলিলেন) ইহার নাম আহম্মদ শাহ দরদী । তারপর 
সমগ্র আফগানিম্থানকে আয়তাধীন করিয়া ভিমি পঞ্গায় আক্রমণ 


চি পেশ ওয়া কছিমুরা 


করেন এযং পঞ্থারে এক লাফন+কর্ত। নিযু করিয়া, রিমন 
খাঞ্ধনা গাদা রুরিতে থাকেন । দুই বৎনর, পন তিনি 
পঞ্জাব পার হই আলিয়া, কুক মান ধরিয়া দির 
ও সণুরা! মখরী লুষ্ঠন কয়েন এবং নাদিরশাহর মত বাঁধন, 
হতআক্াণ্ের অনুষ্ঠান করেন! যুঘল অম্রাট দ্বিতীয় আলঙ্- 
শরীরের তখন ভগ্ঈদশ1; তিনি মুখ বু'জিয়া এক গর মান্নাঠার, 
একবার বিদেী দস্থানর্ছারের প্রচণ্ড আঘাত লজ করিতে, 
জামিলেদ। 

১৯৫৭ স্ব্টাদে পেশ ওয়ায় আতা রঘুবাথ রাও (ভাক- বাচ্গ: 
'াঘোরা? ) পঞ্জারে খিয়া, আহম্মদ শাহ দুর'নিয় প্রতিনিধিকে 
তাড়াইয়া দিয়া সমণ্ড পঞ্গাথের মালিক হইয়া, পড়িলেন। এ 
মময়ে ভারতবর্ষের প্রায় তিন. চতুর্াংশ মারাঠাদের হাতের 
মুঠার মধ্যে। আর এক চতুর্থাংশ হস্তগত করিতেও মোষ. 
হয় তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইত না | কিন্তু এমন কততক* 
গলি কারণ আসিয়া জুটিল, যাহাতে মহারাষ্ট্রের অনৃষী্ষ 
বিপ্রীত দিকে ঘুরি গেল। ১৭৫১ ধুষ্টা্ে আহম্মদ খাহ্‌ 
পঞ্থাবের রেশীর ভাগ পুনরুদ্ধার করিলেন; কিন্তু মারা ও. 
পঞ্জাবীয়া তাহার নৈচ্চদলের পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ বন্দিরা, 
সাহাকে মধ ক্ষতিগ্রস্ত করিল। 

১৬০ সটান বছ নম, নৈদ্ত লইয়া আহম্মদ ..শহ, 
ছরাধী মাযাঠাদের দর্প চূর্ণ করিতে আসিজেন। মারাঠারাও 
চতুর্দিক হইতে প্রায়. ছইরক্ষ লিক্ক মোখাড় করিয়া 


টং 


জড় করিতে লাগিল. পেখআয 
ই রাগান জী ুদ্ধে দেনাপতিন: করিতে অাকীয় 
ঝরিলেন করেই বাণীঙগীর "আঠারো বরের পু বিশাস 
রাঙুকে এরই বিশাগ যোদ্ধূদলের সেলাপতি হইতে হইল। 
অমাতা লদীশিব রাও ভাও, বিশ্বারাওয়ের পরামরশদাত৷ ও 
সহকারী হইয়া রহিলেন। কিন্তু নামরিক বিষয়ে পরামর্শ দিবার 
বা ঈৈষ্-চালনা করিবার অভিজ্ঞতা মদাপিবের কিছুই ছিল না।' 

পাধিপথে যাইবার পথে মারাঠা নৈশ্যগণ দিলী অধিফার 
করিয়া ফিছু সময় ও শক্তি ন্ট করিয়া গেল। ১৭৬১ ঘুটাদের 
শই'ছানুয়ারী তোরে ' আহম্মদ শাহ, দুরাপীর নহিত সংগ্রাম 
বাধিল।, বরগীর অশ্বারোহীগণ দুরামীর কাবুলি নৈসভদিগকে, 
জমাগত ছাঁঘট। কাল অভ্ভুত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ ররিয়া, 
রীতিষ্ কাবু করিয়া ফেিল। এদিকে মারাঠাদের শিবিরে 
ধরতগ্চলি সৈশ্ের খাদ্য ও জলের অভাব হইল। বিশ্বানরাও 
রড ব্যঁিদিগকে শিবিরে ছিরাইয়া মিয়া পদাতিক 
লৈতাদিগকে আঠা লই! চলিলেন। এমন মগ আহম্মদ 
একদল নুতন 'সৈস্ ইয়া প্রবল বেগে মাযাঠাদিগকে আজম 
বরিশেন। ছুঁই ঘণ্টা কাল ঘোরতর যুদ্ধের পর কেছ কাহাকেও 
হঠাইতে পারিল না। 

বৈকাল বেলা বিশ্বান হঠাং দাংঘাতিক আহত হই 
ঘোড়া হইডে পড়িয়া-খেলেদ। মায়াঠারা উৎসাহহার! হইল। 
নদাশিব তাহাদিগকে সম্মুখ দিকে চালন! করিতে চেষ্টা করিলেন? 





3৯১ েশও়া শাসদ 


কি মাধ উপযুক্ত নেতার অনতাবে পিছনে ইঠিতে লাগি 
বাঁ নৈরধণ তখন শিবিরে ছিল, ভাঁহারা বিশবালয়াওরের 
ত্ুসংবাদ গুনিয়া আগেভাগেই খোড়া চুটাইয়া পলাইতে 
আাগিল। এদিকে ছুরন। তিনদিক হইতে মারা'ঠী পদাতিব- 
গণকে ঘেরিয়া, হত্যার বিভীষিকা লাগাইয়া দিলেদ। যোলো 
মাইল পথ্যন্ত তাহারা মারাঠাদিগকে মারিতে মারিতে হঠাইয়া 
আনিয়া, ছত্রভঙ্গ করিয়া দি | বিশ্বানও, নদাশিব এবং মলাতাশ 
জন সেনাপতি এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। মাধারণ সৈচ্ঘের 
মতা মংখ্যা অন্ততঃ লাখ খালেক হইবে। 

তৃতীয় পাপিপথের এই যুদ্ধই মহারা্টরদের মেরুদণ্ড জঙ্ষেরু 
মত তাগিয়া দিল। বৃদ্ধ সলহয রাও হোলকার মুদ্ধের 
গোড়াতেই আপন দৈনা লই রিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ফি 
যুদ্ধে মর্কানত'করণে যোগ দিতেল ও রাঘোঁা নিষ্ে নৈন্য-পরিচালন 
করিতেন, তাঁহা হইলে বোধহয় মারাঠাদের এমন পরাদয়ের 
কালিমা সর্ঝা্গে লেপন করিতে হইত ন1। তদুপরি উত্তর-ডারত* 
প্রবাদ রোহিলাগণ ও অযোধ্যার নবাব সু্দাউদলা, আহ্মদ 
শাহকে সাহায্য না করিলে, বোধ হয় ইতিসথাদের ধারা এমন ভাষে 
বুলাইয়া যাইত না| যাহ! হউক, ইহার ফলে সমগ্র ভারতে 
মারাঠার রাজনব-বিস্তারেয আশা! নির্মূল হইল। মুঘল ও মারাঠার 
এই দর্মনতার সুযোগে সম্পূর্ণ ঘপ্ত্যাশিতভাবে এক তৃতীয় 
শক্তি ভারতের নাট্যমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিল মে ইংরাজ? 


চা 


গঞ্চম অধ্যার 
ছীবন-সদ্ধ্যায় 
ক্ুভুগ্র পেম্পওস্সা-মান্ধবল্সান্ড 


পাধিপথের যুদ্ধের ছয় মাস পরেই গেশওয়া বালাজী 
ভঃহদয়ে স্ত্যু্বরণ করিলেন। তাহার দ্বিতীয় পুন সতেরো) 
বতনর বয়স্ক মাধবরাও এই শোকাচ্ছ্ন জাতির নায়ক নির্বাচিত 
হইলেন। 

ই্াপর্ষে নিজাম-উল্যমুহ্ের মৃত হইয়াছে। হার 
পুর নাজির জঙ্গের মহিত মারাঠাদের নন্ধির কমে বিজাপুরের 
অনেকাংশ তাহার অধিকারে আসিয়াছে। কাছেই নিষাম-রাঙ্গা 
বে ক্ষমতাশালী হইয়। উঠিতেছে। ইতপূর্বে কর্ণাটের মধ্য্থনে 
মহীপূরে একজন হিন্দু রাজা এরটি মাঝারী গোছের রদ স্থাপন 
করিয়াছিলেন? হায়দার আলি নামে মহীশুরের এক মুমলমান্‌ 
কর্মচারী তাহার হিন্দুপরতুকে তাড়াইযা দিয়া, নিজেই নুদতান 
হই হসিয়াছেল। তাহা ছাড়ী। পূর্ব-র্ণাটে আকট নামক 
স্থানকে কেন্দ্র করিয়া আর একটি ছোট মুদলমান রাজ্য গড়িয়া 
উঠিয়াছিদ।। এই সবল মুসলমান রাঙ্খোর কর্ৃতধ লইয়া! ফরাদী ও 
ইতরাজ বণিবদলে রীতিমত টন লাগিয়াছে। পলাঈর যুদ্ধ 
জয়লাভ করিয়া, ইংরাঙ্ছ বণিকদনের রাজের লোভ বেশ বাঁিয। 


সত আহন-দন্ধণাৰ 


শিরাছে। দূর হইতে মহারাষ্ট্র দেশের উপরও তাহার! সু 
নযরনে তাকাইতেছেন। পশ্চিম-গষরটি ধাবাড়েদের হবচ্যুত 
হইয়াছে; এখন কেবল বরোদার় গায়কওয়াড়, গোয়াদিযরে 
সিদ্ধিযা, ইন্দোরে হোলুকার ও. মধ্যপ্রদেশে মিথ্িয়ার বংশ 
পুর্লধানুকমে পেশ ওয়ার প্রতিনিধিরূণে প্রতিঠিত। তাহারাও 
পেশ্‌ওয়াকে রীতিমত কর দেন্‌ না, তাহার আদেশ প্রতিপালন 
করেন না, নিজেদের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া! সর্বদা! বাড়ান্ধাটি 
করিতেছেন। 

বালক মাধব রাও এই দুষ্ধিনে থে ভাবে জাতির মধ্যে 
উৎসাহ ও এক্য আনিবার চেষ্ট। করিলেন, তাহা সতাই প্রশংসার 
বোগ্য। তাহার কাক৷ রাঘোবা তাঁহাকে হাতের পুতুল করিয়া 
নিজেই মমত্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করিতে চাহিডেছিলেন, তিনি 
তাহা নিবারণ করিলেন। হায়দার আলি মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশ 
অধিকার করিবার চেষ্টা করায়, তিনি দুই-দুইবার তাহাকে ভীষণ- 
ভাষে পরাজিত করিয়া, ৩২ লক্ষ টাকা খেনারৎ আদার 
করিলেন । মাঁধবরাও ১৭৬৯ খৃষ্টান পঞ্জাবে ও রাজপুতালায় 
একদল প্রকাণ্ড মারাঠা সৈন্য পাঠাইয়া, বছ প্বাঠও রাজপুত জেলা 
হইতে কর আদার়্ের বন্দোবস্ত করিলেন। তারপর মারাঠাগণ 
দিল্লী অধিকার করিয়া, দাহ আলমকে দিংহাঁবনে বদাইল. এবং 
নৈযদ ভাত্ঘয়ের মতো তাহাকে কথায় কথায় ওঠ-বন্‌ করাইতে 
লাগিল। ইহার পর পাণিপথে শত্রতাচরণের শোধ ভুলিতে, 
তাহারা ঘোগররা। নদী পায় হইয়। রোহিলখণড. আক্রমণ করিল। 


হানা ১8 
নৌহিলারা লক্ষ লক্ষ টাকার চৌথ দিয়াও মারাঠার নির্ম 
অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইলনা। অতঃপর মারাঠারা অযোঁধায 
নবাবের রাক্্য ছার ধার দিবার উ্মোগ করিতেছে, এমন সম 
মাধব রাঁওয়ের মৃত্যুংবাদ পাইয়া! তাহার! বিষাচিতে দেশে 
ফিরিয়া আমিন। 


পশম তোস্ণল্মা লাল্লাকাল আব 
স্্ট পোস্ণশুন্মা-মন্জুলান্ড লাল্লান্র্ 


১৭৭২ দুষ্টাব্দের শেষে মাধবের স্বৃত্যুর পর তাহার আঠারো 
বংররের তাই নারায়ণ রাও পেশওয়ার পদে বসিলেন। কিছু 
দিমের মধ্যেই ক্ষমতালোভী রঘুনাথ বা ্লাঘোবা গাহাকে যড়মন্্ 
করিয়া হত্যা করাইলেন এবং নি্ষেকে পেশ ওয়া বলিয়া রটনা 
করিলেন! বিস্তু নারায়ণ রাওয়ের বিধবা পত্থী এই সময় এক পুত্র 
প্রসষ করায়, অমাত্তাগণ এই শিশুকেই প্রকৃত পেশওয়া বলিয়া 
প্রচার করিলেন। দুইটি দল হইয়া গেল; একদল নারায়ণের 
শিশুপুত্র মধুরাওয়ের পক্ষে, অশ্তদল রাঘোবার পক্ষে। কিন্ত 
রাঘোবার দল অত্যন্ত পাৎল! হওয়ার, তিনি ইংরাজদের সাহাহা 
চাহিতে সরাটের দিকে চলিয়া গেলেন। নানা ফড়নবীশ নামক 
একজন সছকারী'অমাত্য, শিশু মধুরাও নারার়ণকে নিংহাননে 
বলাইয়া, ভহার নামে রান্গ্য চালাইতে লাগিলেন। নানা 
ফড়নবীশ ছিলেন ঘোর ইংরাজ-বিদ্েবী, অতাস্ত তীক্ষবুদধিমম্পজ 
ও শিক্ষিত রা্দনৈতিক। 
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১৮৫ সানীর ্ & 


এদিকে রহুনাখ, রাও হুরাটে আসিয়া, টতরাজদের বির 
এক নষ্ধি বরিলেন। সন্ধির লর্থী হইল-_ইংরাজগণ রুনা 
পেশ্‌ওয়া পদে বসাইতে সাহাব্য করিবেন এবং তাহার পুরস্কায় 
জপ হারা বেনিন বন্দর, গল্সিট ও বোখহিযের চারিদিকে 
কতকগুলি শু কুত্র হ্ীণ পাইবেন গায়কওয়াড়, রঘুনাখের 
পক্ষ লইলেন; সিদ্ধি ও হোল্বীর মধুরাওয়ের পক্ষ লইলেন। 
ছুইদলে মারামারি বাধির! উঠিল । এমন সময় একদল ইরা 
সৈম্ঘ রাঘোবাকে লইয়া পুনার দিকে অগ্রমর হইল। গুলার 
তেরো মাইন দূরে ওয়ার গীওয়ে মারাঠাগণ যুদ্ধে ইতয়াজ- 
সৈচ্যকে ভীষণভাবে হারাইয়! দিল) অবশেষে তাহারা মাথা 
.ছেঁট করিয়া নানা ফড়নবীশ্রের নঙ্গে এক সদ্ধি করিল । সন্ধির 
নর্থ রহিল যে, ইংরাঙ্গরা ,রাছোবার পক্ষ পরিত্যাগ করিবেন 
এবং মহারাটে বীপণুলি িরাইয়। দিবেন। কিছ টিশ গৈগয 
বোস্থাইয়ে ফিরিয়া গিয়া, এই সির মর্ত হাষিয়া উড়াইয়া দিলেন 
এবং নৃতন করিয়া যুদ্ধ করিষার উদ্যোগ-আয়োজন করিতে 
লাখিমেন। 

বুদ্দেলধণ্ড হইতে ছ্বেনারেল গার্ড, এক প্রকাণ্ড বাঁছিনী 
লইয়া নুরাটে আনিয়া পৌছিলেন। গায়কওয়াড়ের সহিত 
ইংরাজের এক পারস্পরিক মিতরতাসুচক সঙ্ধি স্বাক্ষরিত হইল) 
খায়কওয়াড়। ও ইংরাঙ্ছের মিলিত নৈম্যরল আহ্মদাবাদ ও 
বেসিন অধিকার করিয়া, পুণার দিকে ক্রুত অগ্রসর হইতে 
লাগিল। নান! ফড়নবীশের দল ইংরাঙ্জদিগের. উপর ভীম 











হা ১৬ 
আরোশে পতিত হইয়া, তাহাদিগকে ছিননভিম করিয়া দিল। 
ইংরা্ পক্ষের প্রায় £* সেনা হত হইল; বযীকটি কামান 
ও ধছ রদ মার্হাটারা লুটিয়া লইল। 

খদিকে পপ.ছায় লাম আর একজন ইংরাজ লেনানায়ক 
হঠাৎ গোয়াণিার আজমণ কর, রা্ধানীর দূরে ছূ্টি বহ 
কষ্ট হস্তগত করিজেন। মাধবঙগী (মাধ ) সিভি তখন 
বাধ্য হইয়া! ইংরাক্ছদের নহিত একটা পৃথক ন্ধি করিলেন। 

উভয় পক্ষের এই হারছিতের পর সাল্ধাই নামক স্থামে 
এক মন্ধি হইল। নি কলে ইংরাজগণ মহারাহীয়দের নমন্ত 
স্থান ফিরাইয়া দিলেন এবং বাঘোবার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন: 
সলাখোবা তিন লক্ষ টা করিয়া বাৎসরিক রৃ্তি পাইবেন_স্থির 
হইল। 

মাধবী দিদ্ধিয। ইতরাজদের মহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া 
আবার নিজের গমন বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন | স্িনি দিল্লীর 
বাদৃখা। শাহ, আলমকে হাতের মুটার মধ্যে আনিয়া, ছয়ং 
তাহার সেলাপতি হইলেন এবং পেশ ওয়ার জগ্য উজীরী লনন্দ 
আদায় করিয়া লইলেন। নি্িয়ার চেষ্টায়ই পুনায় একজন 
ইংরাজ দূত রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল । এককন ফয়ানী 
সেনাপতির অধীনে সিদ্ধিযার ত্রিশ হাজার দৈস্ত ইউরোপীয় 
যুদধবিদযায মৃশিক্ষিত হইয়া উঠিযায়িল | মিদ্ধিযা ইন্দোর রাজ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং রাজপুত শক্তিকেও যথেষ্ট খর্ব 
করিয়া ছাড়িযাছিলেন। এই সময় মল্হররাও হোল্কায়ের 


বদ রগ ল্যান 


বিধবা পুহধু, পুধযবতী আহদ্যাবাষটি বিশেষ বোগাতায় লক্ষি 
ইন্দোর শাসম করিতেছিলেন। দিক্ধিয়ার এত গ্মতার্ছি দেখিয়া 
ইং তীত ইয়া পৃডিলেন। হাহা হউক, ১৭১৩ ৃষটান্ে 
মাধবজীর ম্বত্যুতে ইংরাঙ্জর! অনেকটা হাফ, ছাড়িরা কাচিলেন? 

এদিকে পুনায় নানা ফড়্[নবীস, .মধুরাও. নারায়ণের অভি" 
ভাবকরপে, বিশেষ সুনাম অঞ্জন করিয়াছিলেন ! ইংরাঙ্গরা 
একদল দৈন রাখিবার বমমুমতি প্রার্থনা করিলে, ফড়লবীশ পুনায় 
তাহা অঙ্ধীচ্ছ করেন। তারপর মহীশুয়ের ক্ষমতাশানী নুলতাৰ 
টিপুর বিরুদ্ধে লর্ড কর্ণওয়া্িদ হখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন নানা 
কড়নবীশ একদল মারাঠা মৈশ্য হার সাহায্যে পাঠাইয় 
ছিলেন। টিপুর রাজা কাড়ি লইয়া, ইতরাগণ উহার এক 
তৃতীয়াংশ মারাঠাদিগকে প্রদান করিলেন। 

ইছার পর নানা ফড়দবীশ, সিদ্ধিয়া ও হোল্কার রাক্ষোর 
সাহাযা লইয়া, নিজাম-রাঙ্য আঙ্রণ করেন | নিজাম ইংরা- 
ছের মিত্র ছিলেন? বিপদে পড়িয়া তিনি ইংরাছের পুনঃ পু 
ঙাছা্য চাহিয়্াও পাইলেন না) ১৭৯৫ খুষ্টান্দে নিঙ্গাগ 
মার্ছাঠাদের হাতে গুরতরন্বপে হারিয়া শিল্পা, প্রকারান্তরে 
অবাদের সঠীবেদার হইয়া রছিযেন। 

নামা ফড়নবীনের রঠোর শানে মহারাষ্ট্রের বাহিরে গৌরব 
বান ও ভিতরে, শৃল! 'আমিল। কিন্তু পেশওয়া মধুাও 
নাক্জারণ যৌন্বন বয়সেও নান। ফড়ুনবীশের বেলার পুতুল হইয়া! . 
খাকা অসঙ্ধ বোধ ফরিলেন। একদিন কড়নবীশ মধু়াওকে 


হাতা ৮৮ 


বারসপর-নাই তিরস্কার করায়, মনের দুঃখে তিনি শন্মহতা 
করিলেন! ইছাতে নানা কড়নবীশের শোক-দুখের আর 
অবধি রহিল না) সত্যই ভিনি পেশ্ওয়াকে পুত্রের ম্যায় ছেছ 
করিতেন। 


সগুঙ্ম ০েস্ণওস্লা-জিত্তীষ্ ন্বাক্রীল্লাওড 


ইহার পর ১৭৯৬ ধুষ্টান্দে রঘুনাথের পুত (দ্বিতীয় ) বাণাজী 
ছাজীরাও পেশ ওয়! পদ লাভ করিলেন) নানা ফড়নবীশখ 
প্রথমটা কারারুত্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে তিনি দ্বিতীয় 
যাজীরাওয়ের দক্ষিণ হত্ত বক্ূুপ হইলেন। ১৮** খুনে নানায় 
বা হইল। ইহার পর মারাঠার নৌভাগ্য-রবি ক্র 
খস্তাচলখামী হইল। 

দ্বিতীয় বাজীরাও অনেকটা “বাপ কা বেটা বটেন; তাহার 
মত অপদার্ধ কাপুরুষ পেশ ওয়া মহারাষ্ট্র গাটিতে আর জঙ্গ- 
গ্রহণ করে নাই। এই সময় মারার ভীষণ অরাজকতা দেখ! 
দিল। দুর্কধি দ্বিতীয় বাজীরাও যশোবস্ত রাও হোলুকারের 
জাতাকে নিষ্ুরভাবে হত্যা করায়। বশোবস্ত রাও কুদ্ধ হইয়া 
সসৈদ্যে পুধা অধিকার করিলেন ; পেশ্‌ওয়া তাহাকে বাধা দিয়া 
কৃতকার্য বইতে পারলেন না। যশোবস্ত নিজের ধু্ীমত 
যাস্গীর ছোট ভাই অযতরাওফে পেশ ওয়ার আসনে বদাইয়া 
ফিলেন। বান্দীরাও হোলৃকারের ভয়ে পলাইযা খিয়া ইতরাজের 
শরণাপহ হইলেন । বেমিনে ইংরাজধিগের মহিত তাহার এক 


(হত) 
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হীন, সন্ধি হইল। হন্ধির: সর্ত রহিল এইরূপ বে) বাজীরা$ 
পেশওয়া পদে পুনাপ্রতিটিত হইলে, ইংরাঙ্দের অধীন একজন 
মিন বলিয়া গা হইবেন; পুনায় তিনি একদল বৃটিশ মৈন্ত 
পোষণ করিবেন এবং & সৈগ্যের ভরণণপোরণের জন্য ২৬ লক্ষ 
টাকা আয়ের ভূ-মম্প্তি ইংরাজনের নিকট গচ্ছিত রাখিবেন( 

একদল ইত্রাজ সৈন্যের সাহাষা পাইয়া দিতীয় বাসীরাও 
পুণায় ফিরিয়া আবার নিথর গদীতে বসিলেন। কিন্ত মিয়া 
ছোল্‌কার প্রসৃতি অস্থান্ত মারাঠা নায়কের! পেশওয়ায় এই 
হীনতায় বথেই অপদন্থ বৌধ করিলেন; এবং বেসিনের সন্ধি- 
পত্রের সর্ভ তাহাদিগকে মানিয়া চলিতে বলা হইলে, হার! একই 
সময়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে ছাতিয়ার ধরিলেন| ফ্েনার়েল মার 
আর্থার ওয়েলেম্লি আমাই ও আধন্গাওয়ের যুদ্ধে এবং জেনারেল 
লেক্‌ দিল্লী ও লামোয়ারীর ঘুদ্বে-গায়কওয়াড়, সিদ্ধি ও 
ভেল্লার মাথা নত করিজেন। তাহারা নিজ নিজ রাজোর 
কতকাংশ ইত্রাছদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, বাকী অংশে করছ 
রাঙ্গা বলিয়া শীত হইলেন। 

বিদ্বু হোল্কার তখনও পৃথক থাকিয়া যুটিপ শক্তিকে দুড়ি 
দিয়া উড়াইয়া দিতে ছিলেন । কর্ণেল মনুযনের সেলাদলকে মধুয়া। 
ও জার তিনি নাকালের এফশেষ করিয়া ছাড়িযাছিলেন। 
অবশেবে ১৮০৪ টা দীঘ নগরের (ভরতপুয়ের নিকট ) যুদ্ধে 
হোল্কার পরাহ্ছিত হইয়া পলায়ন করিলেন। ভরতপুরের সামন্ত 
রাঙা হোল্কারের সহিত ধোগ দিয়াছিলেন বলিয়া, ইংরাজরী। 


ব্যাজ ১ 


“ছার রাদযানীও আররেমণ করিলেন) কিন্তু তনতপুরের কমের 
সুর্ম কোন কৌশনেই হস্বগত করিতে মা পারিয়া, রাজার সহিত 
বি করিলেন। পরে হোলুকারের অধিকায়ের অধিকাংশ রাঙয 
শ্থাখ বরিয়া। ইয়াছগণ বাকী সামান্ত 'অংশে হোলকারকে কযদ 
বাজারণে খাকিক্টে দিলেন। এই দ্বিতীয় প্রস্থ মারাঠাবুখের 
ফলে ইংরাজদের ভারতে পরতুদব-থাপনের পথ-পরিষ্কার হইল। 

পেশ ওয়া ছিতীয় বালাজীর জমে জ্রমে নুরু উদর 
হইল--ফিত্ব বড় দেরীতে | ইংযাঙ্গদের রাজা-লোত 
মাংঘাতিক রকমের বাড়িতেছে দেখিয়া! তিনি চঞ্চল হই 
উঠিনেন। ইংরাজরা ,টোহাকে ধন প্রদেশ ও কয়েকটি 
রগ ছাড়িরা দিতে অমুরোধ বরা, তিনি বুঝিতে গারিলেন 
চে ইহাদের সর্প্াসী কুধার নিকট, তীহারও নিস্তার নাই। 
বালান গোপনে তাহাদিথকে খবদেশ হইতে উচ্ছেদ করিতে 
মরস্থ ঝরিনেন। ২৬ ছাঙ্জার মারাঠা সৈন্ত একদিন কির 
যগক্ষেত্ে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল (১৭৮ ধৃষ্টা)। কিছ 
ভাগালক্ধী বিরূপ! পেশ ওয়া পরাঙ্জিত ও রাক্জচ্যুত হইলেন। 
সমর মহারাষ্টকুমি ইংরাজদের পধিকারে আমিন) দ্বিতীয় 
আাজীয়াও আট: লক্ষ টাকার বৃত্তি পাইয়া, কাপুরের নিকট 
ছিরে বক্ঘ়বনী হইয়া) বাকী ফন কাটাইলেন। 

আল্পা হাহেব ভোস্লা পুরা দ্বারীসতা কিরাইঈা 
জামিবার চে! করিয়াছিলেন; কিন্তু নাখপুর ও নীতাবল্দীয 
সকুন্ধপ্তাছাযা! আশাতরও চিরতরে নিদ্বুল হইয়া গেল। ১৯ 


১৭১ জীবনকে 
শ্বটান্দে অপুতক অবস্থায় তাহার মৃত হওয়ার, তাহার খুঁঝা 
গলছাটি ইংরাজরা খাখ, করিযলা লইলেন'। এইর়পে শিবাজী-- 
স্বাধীনতায় যে ঘন্রেচুও কদিন ভাব তেজে দাই 
শিয়াছিলেন। তাহা দুইশত বৎসরের মধো গৃহবিবাছের 
অঙ্গ বারিপাতে নির্বাপিত হইয়া গেল !' 

তারপর ১৯৫৬ খুটানধে আর একবার মহারা$ জাতির মধ্যে 
স্বাধীনতা-লাভের একটু সাড়া জাগিয়াছিল। কিন্তু সকলের 
খধো নয় এবং ভালো! করিয়াও নয়। এ সালে সমগ্র উত্তর 
ও মধ্য. তারত ব্যাপিযা যে একাও স্সিপাহীশবাদরোহ হয়, 
তাহার মোটামুটি বিবরণ তোমরা মুলপা ইতিহাসে পড়িয়াছ? 
বড় হইয়া, বিদ্যুত ইতিহাস পড়িয়া দেখিয়ো। এই বিস্রোহৈর 
অথরি যাহারা স্বালাইয়াছিলেন, তাহাদের প্রায় ঈকূলেই মহারাই 
জাতীয়। ইহাদের মধ্যে মানা মাহেব ছিলেন প্রধান 
দ্বিতীয় বাশীরাওয়ের পুত্র ছিলেন এই নান! মাহেব। বাজী- 
কলাওয়ের স্বর পর ইংরাছ কোম্পানী তাহার পুত্র নান! 
সাছেবকে কেনিযপ ব্ৃত্ধি দিতে চাহিলেন না! দেখিয়া নানা” 
সাহেবের হইল ইংয়াছরের উনিয় ভীষণ জাতকোধ। তিনি তলে 
ভলে দেশীয় সিপাহীদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইা 
সুলিতে লাগিলেন! ভাহারই পরাঘশে নাকি কানপুয় লাগা 
বাসের শত শত ইংরা শ্রী-পুরুষকে উত্তেজিত সিপারীরা। 
শিষ্ঠুরভাবে খুন করিয়া ফেলিয়াছিল। সিপাহী-বিজোহ ফন 
হইয়া গেলে, নানা সাহেষকে আর দু'জিরা পাওয়া যায় নাই । 

এই হ্ৃত্রে আর এককসের দাদ না করিলে টলিবে নাঁ। 


মহার টি 


ভিন বাদীর বাটি লহমীবাই?; ইনি ছিলেন, বীর রাজ! 
ধদাহর রাজের পরী; বিবাহের কারক. বল পরেই ইনি 
অপুতজক অবস্থায় বিধবা! হন! গ্দাধরের সার গর ইংরাজ' 
খাদনকর্তা' র্ড ড্যামূহাউসি রাখী পদীবাটকে পোবাপুত্র: 
রাখিডে.না ছিরা, বাজী রাছ্য জোর করিয়া কাড়িয়ালন। 
বিধবা রর 'কোন আপতি টিকে নাই; জোর্বরদদ্তিডেও 
তিনি ঈারোঙ্ধের দহিত পারিলেন না। 'মেই অস্ত তিনিও পরম 
শরণে সিপাহী-বিযোহে যোগ দিয়াছিলেন। একদল বিযবোহী 
সিপাহী লহ ইনি নিচে ঘোড়ায় চড়া মে নামিলেন। 
জহর অদ্ভুত সাহস ভের্ক ও যুদ্ধণান! বিবার" 
অর্ধ কৌন দেখিয়া শবপঞ্চও দিত হইয়া গিয়া মু 
করিতে করতেই এই বীর নারীর মৃতু হ়। উহার বম তখন 
কুড়ি বংলা মার। লিপাহী'বিঘোহের আর একজন বড় নেতা 
ছিলেন ভাষা টোঈী। তিনিও একজন মারাইী ্াণ 1 

বাহাছউক, একশত বংমরের উপর ইত্াজদের অধীনে 
আসিয়া, মারাঠা জাতি একেবারে নিবী্য, পঙ, হই 
যায়, নাই। ইতহাজ ১৮৫৮ খুহীদ হইতে যে নূতন 
শিক্ষা ও সভাতার প্রদীপ দ্ানাইটা দিয়াছেন, তাহার আলো 
মৃ্তন করিয়া তাহারা ঘাীনতার পড়া মুর করিয়াছে। গত. 
পঁচানতর ধৎমরের মধ্যে ঘহায়া॥, রাণাড়ে: তিলক, খোলে, 
কেদুফার, দেশপাে, খপর্দের মত বহু নুমন্তার্তিক চি 
নিচে ধন হ্াছে--জারতবে ধন্য করিয়াছে 


